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আহ্বায়কের প্রতিবেদন 


যুগধৰ্মের পরিবর্তনের সঙ্গে আবতিত সমাজজীবনের পটভূমিকায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার 
নব মুল্যায়নের ধারা দেশে দেশে অব্যাহত। এই আবর্তনের ঘোতে স্বাধীনোত্তৰ পশ্চিম- 
বঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থাও সামিল হয়েছে। তদানীন্তন সরকার ১৯৫০ সালে প্রাথমিক শিক্ষার 
মে পাঠক্রম প্রবর্তন করেন তা-ই এ যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয- 
গালতে (নিশুবুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ) অনুস্থত হয়ে আসছে। প্রায় পঁচিশ বছর পরে প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠ্যসুচীকে আরও বাস্তবানুগ ও জীবনমুখী করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
frm বিভাগ ১৪৩৫-ই ডি এন (পি), তারিখ ২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এর আদেশনামায় পশ্চিম 
বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উন্মতিকল্পে একটি সিলেবাস কমিটি গঠন করেন। পর পর চারিটি 
আদেশনামায় [নং ১৩৩৪-ই ডি এন (পি), তারিখ ১৩ই নভেম্বর ১৯৭৬, নং ১০০০-ই ডি এন 
(পি), তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, নং ১৫৯-ই ডি এন (পি), তারিখ ১ল৷ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ 
এবং নং ১২৫১-ই ডি এন (পি), তারিখ ৩০এ জুন ১৯৭৮] এই কমিটি সম্পুসারিত হয়েছে। 


বর্তমান সরকারের ত্রকান্তিক আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের সবগুলি অনুমোদিত প্রাথমিক শিক্ষক 
সংস্থার প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা এবং সংবাদপত্র মারফত জনমত যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ 
করা হয়েছে। এইরূপ সার্বিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে ' এবং অধিবেশনগুলিতে ব্যাপক 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পিলেবাসকে আধুনিকীকরণ এবং বাস্তববাদী করার সর্বপ্রকার 
সম্ভাব্য চেষ্টা করা হয়েছে। মূল কমিটিকে বিশেষভাবে সাহায্য করার জন্য সাতটি বিষয়ের 
উপর উপ-সমিতি গঠন করা হয়। মূল কমিটি সহ উপ-সমিতির সদস্যগণ সর্বমোট ১৬টি 
অধিবেশনে মিলিত হন। মূল কমিটি পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার সাবিক স্বার্থে বিভিন্ন 
উপ-সমিতির রিপোর্ট প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাপেক্ষে গ্রহণ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
শিক্ষা বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সুপারিশ 'করেন। পরিবতিত পাঠ্যসূচীর মূল 
কমিটির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রীহিমাংশুবিমল মজুমদার তাঁর মুল্যবান উপদেশ, সঠিক নেতৃত্ব 'ও 
নিরলস শ্রম দিয়ে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। এ ছাড়া 
মূল কমিটি ও বিভিন্ন উপ-সমিতির সভ্যবৃন্দ তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতালন্ধ উপদেশাদি দিয়ে 
যেভাবে otra কাজকে পরিপূর্ণতা পথে পরিচালিত করেছেন তার জন্য তাঁদের সকলকে 
আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচিছ। পশ্চিমবঙ্গ প্ৰাথমিক শিক্ষা অধিকারের সংশ্লিষ্ট কমিবৃন্দ তাদের 
লিল পা 
সাহায্য করেছেন--_সেজন্য তারা সকলেই ধন্যবাদার্হ | 


রিদম মাননীয় 
শিক্ষক মহাশয়দের একান্তিক নিষ্ঠা ও আত্তরিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষাকে 
সঠিক পথে পরিচালিত করার ভূমিকা পালন করুক ; তবেই আহ্বায়ক হিসাবে আমার সমস্ত 
প্রয়াস ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 


সত্যনারায়ণ দাশ, 
- ২৩এ জুলাই ১৯৭৯। উপ-শিক্ষা-অধিকর্তা (প্রাথমিক শিক্ষা) ও আহ্বায়ক, 
প্রাথমিক শিক্ষা পিলেবাস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ | 


* 


পৃষ্ঠ! 
আহ্বায়কের প্রতিবেদন 
১। প্ৰস্তাবনা ts 2) ae ১ 
২। প্রাথমিক প্রতিবেদন se 11, ত & 
Ol পাঠক্রম রূপায়ণে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সুপারিশসমূহ ৰি ১১ 
st বিভিন্ন বিঘয়ের সিলেবাসসমূহ £ 
8.১--খেলাধূলা ও শরীরচর্চা ৰন ত টি ১৭ 
৪.২__স্থজনাত্বুক ও উৎপাদনাত্মক কাল ৰে de ২৩ 
৪.৩- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ .. ৰ ৯ ৩৯ 
৪.৪ _মাতৃভাঘা : বাংলা re 7 os 89 
৪.৫-_গণিত পৃ ie ৪৯ 
৪.৬-_পরিবেশ পরিচিতি £ ঘা ie Ay ৬৫ 
৪.৭-__পরিবেশ পরিচিতি £ প্রকৃতিবিজ্ঞান এ is ৭৫ 
৫। পরিশিষ্ট : 
৫.১-__পাঠক্রম রচনার নির্দেশিকা .. ১৫ tte ৮৩ 
৫. ২---খেলাধূল৷ বিঘয়ক পাঠের নির্দেশিক্ষা ৰ be ve 
৫,৩--ইতিহাস বিঘয়ক পাঠ্যাংশের নমুনা a ate ৯ ৯৭ 
&.৪-_তিনঅন সদস্যের অভিমত .. ঠা টল ১১৪ 
৫.৫--ভাষা শিক্ষা সম্পকে কমিটির বক্তব্য য় ae ১২১ 
৫ ,৬---কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা th ১২৯ 
&. ৭---বিভিন্ন সাব-কমিটুর সদস্যদেখ নামের ডাল “ ১৩১ 


প্রস্তাবন৷ 


স্বাবীনতালাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার সাবিক 
সংস্কারকল্পে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্বীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার কর্তৃক “স্কুল এডুকেশন কমিটি” গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৫০ সালে প্রাথমিক 
শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে পাঠক্রম রচনা করেন, তা প্রাথমিক (নিমুবুনিয়াদী ) 
শিক্ষার পাঠক্রম হিসাবে প্রবতিত হয়। উক্ত পাঠক্ৰমে বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি সম্যকভাবে 
রূপায়িত না হ'লেও এই শিক্ষার এবং সাধারণভাবে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার মৌলিক ভাবধারা 
প্রতিফলিত হয়েছিল। উল্লিখিত পাঠক্রম নিমুবুনিয়াদী বিদ্যালয় সহ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত 
চটে বিদ্যালয়ে প্রনতিত হয়েছিল। অতঃপর সুদীর্ঘ চব্বিশ বছর ধ'রে উল্লিখিত 
পাঠক্রম প্রায় অপরিবতিত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও নিয়ুবুনিয়াদী বিদ্যালয় গুলিতে 
প্রচলন থাকার পর যুগের প্রয়োজনে এবং পরিবতিত সমাজজীবনের তাগিদ ও চাহিদার পট- 
ভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ এক আদেশনামায় [নং ১৪৩৫-ই ডি এন (পি), 
তারিখ ২০এ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪] ১৯৭৪ শালে প্রাথমিক শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ এবং বাস্তব- 
মুখী ক'রে গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে “প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি” গঠন করেন। এই 
সিলেবাস কমিটি চারিটি আদেশনামায় [নং ১৩৩৪-ই ডি এন (পি), তারিখ ১৩ই নভেম্বর 
১৯৭৬, নং ১০০০-ই ডি এন (পি), তারিখ ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৭, নং ১৫৯-ই ডি এন (পি), 
তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮ ও নং ১২৫১-ই'ডি এন (পি). তারিখ ৩০এ জুন ১৯৭৮] সম্পুদারিত 
হয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালে কর্মোদ্যোগ শুরু করেন। বর্তমান DAP গঠিত হবার অব্যবহিত, 
পরেই কমিটির কাজ পুরোদমে চলতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, বিশিই শিক্ষাবিদ, 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-প্রতিনিধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক প্রশিক্ষণ মহা- 
বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ মমিতির গুতি- 
নিধি সহ বিভিন্ন্‌ স্তরের শিক্ষাকসিগণকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। মাননীর শিক্ষামন্ত্রী 
শ্রীপার্থ দে এই কমিটির অধিবেশনে এবং শিক্ষা বিভাগের বাঞ্ট্ৰমন্্ৰী যাননীয় শ্বীআবদুল বারি 
স্থায়ী আমন্ত্রিত হিসাবে মাঝে মাঝে যোগদান ক'রে সক্রিয়ভাবে এই কমিটির কাজে অংশ 
গ্রহণ করেন। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনায় এই শিক্ষার সঙ্গে 
সংযুক্ত বিভিন্ন স্তরের ও সংগঠনের প্রতিনিধি গৃহীত হ'ল। প্রায় দূই বছরের একাস্তিক প্রচেষ্টায় 
কমিটি প্রাথমিক শিক্ষার একটি পাঠসুচী প্রণয়ন করেন। এই পাঠক্রম রচনায় শিশুর সাবিক 
বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার প্রচেষ্টা করা 
হয়েছে। তদুপরি সমাজের সর্বশ্রেপীর ৬ থেকে ১১ বছরের শিশুর বিশেষ ক'রে সমাজের 
দূৰ্বল শ্রেণীর শিশুর প্রয়োজনকে স্মরণ রাখা হয়েছে। এই মুল লক্ষ্যকে সামনে রেখে 
প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বিস্তৃতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে 
এই পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রয়োগসাধ্য হয়। পাঠক্রম রচনায় 
সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা ও আধুনিকীকরণের নীতি যথাসম্ভব অনুস্থত হয়েছে। 


এই পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য : 
(ক) পাঠক্রমে আধুনিকতম চিন্তাধারা গ্রণিত হয়েছে। সেইজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে 
শিশুর এবং সমাজের সর্বতোমুখী বিকাশের সহায়করূপে দেখা হয়েছে । তার 


x 


ব্যক্তিত্বের সৰ্বাঙ্গীণ বিকাশ, ক্রান্তিকারী সমাজের উপযুক্ত নাগরিকতাবোধের 
স্থাষ্ট, জীবনব্যাপী শিখনের প্রেরণা ও কর্মদক্ষতার উন্মেঘকে লক্ষ্য হিসাবে 
ধ’রে নেওয়া হয়েছে। 

(খ) বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বিশেষ ক'রে কোঠারী কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ 
সুপারিশগুলি পাঠক্রম রচনায় গ্রহণ করা হয়েছে। 

(গ) শিক্ষাকে জীবনমুখী ও প্রয়োগবর্মী করার উদ্দেশ্যে শিশুর নিজ নিজ পরিবেশের 
উন্নতিকল্পে অজিত জ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি ক'রে এবং সর্বোপরি 
শীর্ষক কর্মমুখী পর্যবেক্ষণধর্মী একটি নতুন বিষয় পাঠক্রমে সংযোজিত হয়েছে। 

(ঘ) পাঠক্রমকে প্রয়োগসাধ্য, ব্যবহারধর্মী ও পরিবেশ অনুসারে প্লাসংগিক ও নমনীয় 
করার উদ্দেশ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 

(6) যুগোপযোগী কর্মক্ষম নাগরিক গ’ড়ে তোলার জন্য উৎপাদনাত্মক ও স্থজনাত্মক 
কর্মের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং অনুসন্ধিংসা, আবিঘকারধন্িতা ও পর্যবেক্ষণের 

| উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 

(চ) প্রত্যেক বিঘয়ের পাঠক্ৰমে বিঘয়টি শিখনের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকের শিক্ষাদানের 
পদ্ধতির সাধারণ ইঙ্গিত সন্নিবেশিত হয়েছে। 


পাঠক্রম রচনায় কমিটি নিমুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন: 


(ক) অধুনা প্রচলিত পাঠসূচী আলোচিত ও বিশ্সেষিত. হয়েছে এবং লক্ষ্য করা গেছে 
যে, এন বহু দিক এখনও গ্রহণযোগ্য হ'লেও বিগত ৩০ বছরের অভিল্লতার 
ভিত্তিতে কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। 

(4) স্থনিদিট প্রশুগুচ্ছের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার সমস্ত জেলায় অবস্থিত নিমুবুনিয়াদী 
শিক্ষণ সংস্থাসমূহে অনুষ্ঠিত সভায় সমবেত শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের 
প্রদত্ত অভিমত বিবেচনা করা হয়েছে। 

(গ) সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা হয়েছে। 

(ঘ) নয়াদিল্লীস্ব ভারতের' জাতীয় শিক্ষা ও গবেষণা পরিঘদের (N.C.E.R.T.) 
এবং কয়েকটি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন পাঠক্রম পৰ্বালোচন| ক’রে 
উপযুক্ত সুত্র গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিষদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিটি 
মতবিনিময়ের সুযোগ নিয়েছেন | 

(ও) এ ছাড়া, পরিবার পরিকল্পনা সংস্থার প্রতিনিধিদ্বয় Population Education 
সম্পৰ্কে স্বতপ্ৰণোদিত হয়ে যে পাঠ্যাংশ উপস্থাপিত করেন তা আলোচিত 

_'- হয়েছে। 

(চ) মূল কমিটি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপ-সমিতিসমূহ গঠন করেন। 
এই উপ-সমিতিগুলিতে সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের প্রতিনিধি যোগদান 
করেন। উপ-সমিতিসমূহের বিবরণ মূল কমিটিতে যথাযোগ্যভারে আলোচিত, 
বিগ্লেঘিত, পরিবধিত ও পরিমাজিত হয়ে চূড়ান্তভাবে গৃহীত ,হয়। 


৩ 


(ছ) মূল কমিটিতে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক সদস্য থাকায় প্রাথমিক ও 
মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রমের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগসূত্র রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে। 


পাঠক্রম রচনার প্রাথমিক কাজ হিসাবে কমিটি প্রথমেই প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য 
স্থিরীকৃত করেন এবং তা রূপায়ণের জন্য. যখোপবুক্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থার সুপারিশ সহ পাঠ- 
ক্রমের প্রস্তাবিত কাঠামোকে ভিত্তি ক'রে একটি প্রাথমিক “প্রতিবেদন” রচনা করেন। এই 
প্রতিবেদনট গ্রাথমিক সুপারিশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে তাঁদের বিবেচনার জন্য 
দাখিল করা হয়। উপ-সম্নিতিপমূহ এই প্রতিবেদনকে অবলম্বন ক'রে এবং কমিটির দ্বার! 
প্রস্তাবিত নির্দেশিকা অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ের খসড়া পাঠক্রম রচনায় অগ্রসর হন। সমগ্র 
পাঠক্রমটি সার্থকতাবে রূপায়ণের জন্য কমিটি প্রশীসনিক ও পরিদর্শ নব্যবস্থা সম্পর্কিত 
এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ করেছেন। এই রিপোর্টের স্থানাস্তরে 
সেগুলি সংযোজিত হ'ল। 


কমিটি আশা প্রকাশ করেন সরকারের দ্বারা অনুমোদিত পাঠক্ৰমকে ভিত্তি ক'রে মাধ্যমিক 
শিক্ষার পাঠক্রমের পুনবিন্যাস হবে। কমিটি আরও আশা করেন যে, এই পাঠক্রম সরকারের 
দ্বারা অনুমোদিত হ'লে এর রূপায়ণের জন্য ১৯৭৯ সালকে প্রস্তুতির কাজে ব্যবহার করা 
হবে এবং ১৯৮০ সালে এই পাঠক্রম পশ্চিম বাংলার প্রাথমিক ও নিয়বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে 
প্রবর্তিত হবে। ¢ 


পাঠক্রম রচনার কাজে যাঁর! নানাভাবে সহায়তা করেছেন কমিটি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ! 
আহ্বায়ক শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ এ কাজে অকৃান্ত পরিশ্রম করেছেন এজন্য তিনি বিশেষভাবে 
খন্যবাদার্হ । চব্বিশপরগনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অতিরিক্ত crn বিদ্যালয় পরিদর্শক 
শ্রীজগদীশচন্দ্র সাহা এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিকরণের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্ৰীস্ধাংস্ত- 
শেখর tim এই কমিটির কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। কমিটি তীদেরও কৃতজ্ঞতা 
জানাচ্ছে । এতদ্বভিনু প্রাথমিক শিক্ষা অধিকরণের আরও অনেকে এ কাজে সক্রিয় 
সহযোগিতা করেছেন। কমিটি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে। 


কমিটর সদস্য শ্ৰীস্্ধাংঙ পাল এবং শ্রীকালীপদ দে ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে ভিন্ন মত 
পোষণ ক'রে একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন। “উৎপাদনাত্মক ও স্জনাত্বুক কাজ” 
সংক্রান্ত উপ-সমিতির সদস্য শ্ীকল্যাণ রায় এই সিলেবাসে সৃতাকাটার অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করেন। এই তিন সদস্যের লিখিত অভিমত পরিশিষ্টে প্রদত্ত হ’ল। প্রাথমিক 
শিক্ষায় মাতৃভাষা ও ইংরেজীর স্থান সম্পর্কে কমিটির বক্তব্য সবিস্তারে পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত. 
হয়েছে। ইতি-- 


নিবেদক 
হিমাংশুবিমল মজুমদার, 
সভাপতি, 


ত 


২৩এ জনাই ১৯৭৯ | প্রাথমিক শিক্ষা সিলেবাস কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ । 
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২ 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিকপ্পে গঠিত 
সিলেবাম কমিটির প্রাথমিক প্রতিবেদন 


সাধারণভাবে, ৬ থেকে ১১ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য নির্ধারিত শিক্ষান্তরকে 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। ৬ বছরটি প্রথাবদ্ধ (formal) 
শিক্ষা শুরুর বছর। ৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত শিক্ষা সাধারণভাবে একটি স্বজনশীল পূর্ণ মানুষ 
তৈরির শিক্ষা । এই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ন্যায়ভিত্তিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি 
করা। প্রাথমিক শিক্ষান্তর পরিণত মানুষ গঠনের ভিত্তি রচনার কাল, তাই এই প্রাথমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে স্ুচিন্ডিতভাবে চিহ্নিত করা গ্রয়োজন। 


মানবের বিকাশের কয়েকটি দিক আছে, যথা-_দেহ, জ্ঞান, কর্ম ও অনুভুতি। এই 
বিকাশধারা অনুসরণ ক'রে বলা যায় জ্ঞানার্জন, চিন্তন ও মননের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার 
মাতভাষ৷ ও সাধারণ গণিত শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন, অনুভূতির সুষম বিকাশ, সুরুচি ও সৌন্দর্য- 
বোধ গঠন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্পকিত স্মু-অভ্যাসসমূহ গঠন,__সর্বোপরি শোষণ- 
মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন, সামাজিক 
ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল মনোভাব 
গঠনের এবং তদনুযায়ী নিজ জীবনচর্ধায় অভ্যস্ত হওয়ার উপযুক্ত ভিত্তি স্বাপনই প্রাথমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য। 


এই সাধারণ.লক্ষ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিমানসে ছেলেমেয়ের পরিণমনের ( maturation ) 
স্তরের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার কাম্য পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
প্রাথমিক শিক্ষার কয়েকটি স্ুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। যেশন__ 


১। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত প্রাকৃতিক জগতের (মানৰ ও জীবজগৎ সহ) 
তথ্য আহরণ এবং প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের কার্যকারণ সম্পর্কে জানা | 

২। ' প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সকল সমাজ- 
উন্নয়নমূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রমশক্তি কাজ করছে এবং পরশ্রমতোজী 
শ্মবিমুখ মানুষ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ সে বিষয়ে জানা । 

৩ দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা স্থষ্টি। 

81 ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে জানা। 

৫1 মাতৃভাষায় শব্দসম্তার ( vocabulary ) বাড়ানো এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে ভাব- 
গ্রহণ ও প্রকাশের উন্নতিসাধন। . 

৬ ৷ গাণিতিক রাশি ও সরল গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা স্বষ্টি। 


FHS ও অভ্যাসমূলক 
১1 স্বাস্থ্যবিধি অনুসারে অঙ্গ সঞ্চালনে দক্ষতা ও অভ্যাস গঠন। 


ঙ 


২। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি fre জীবনে প্রয়োগের জন্য অভ্যাস গঠন। 

৩। সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতামুলক জীবনযাপন করার জন্য অভ্যস্ত xem! 

81 প্রাক্ষোভিক (emotional) জীবনে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে অভ্যাস গঠন | 

Gl প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার- যোগ্যতা 
অর্জন। ‘ ; 

৬। মাতৃভাষার মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত বক্তব্য 
পড়ে ও অন্যের বক্তব্য শু'নে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন। 

al সংখ্যা ও রাশি নিয়ে গাণিতিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও তার প্রয়োগ করার দক্ষতা 
অর্জন। 

vl ব্যক্তিগত ও সামূহিক জীবনে সুশৃঙ্খল জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়া । 

৯ | আহরিত জ্ঞানের প্রয়োগ ক'রে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অর্জন। 

201 উৎপাদনের সরল প্রক্রিয়াসমূহে অংশগ্রহণে যোগ্যতা অর্জন। 

১১। বিবিধ স্থজনাত্মক অভিব্যক্তির দক্ষতা অর্জন। 


দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা! 


১। প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ জিজ্ঞাসু, 
অনুসন্ধিংসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন। 


২। মানৰ সত্যতার অগ্রগতিতে এবং দেশের সম্পদ স্থষ্টতে শ্রমজীবী মানুষের অবদান 
সম্পর্কে সঠিক মনোভাব গঠন | 

৩। উৎপাদনমূলক শ্রম সহ সমাজ কল্যাণমুখী সর্বপ্রকার শ্রমের প্রতি মর্ধাদাবোধ গঠন। 

81 মানবপ্রেম ও বিশ্বত্রাতৃতবোধের আলোকে দেশাত্মবোধ জাগরণ। 

&। গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন। 

vl শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ (নান্দনিক চেতনা) জাগরণ । 
পাঠক্রম 

পাঠক্রম হ'ল একটি সমন্থিত কর্মধারা যার মাধ্যমে শিক্ষার লক্ষ্য ও অভীষ্ট সাধিত হয়। 
প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রমকে প্রধানত চারটি ক্ষেত্রে ভাগ করা যায়। যথা 

১। খেলাধুলা ও শরীরচর্চ1, 3 

২। উৎপাদনশীল ও স্থজনশীল কাজ, 

৩। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ, 

৪8 | পঠন-পাঠননির্ভর কাজ। 


এরই ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষান্তরে নিচের বিষয়গুলি পাঠ্য ব'লে বিবেচিত হওয়া উচিত: 


(ক) খেলাধুল। ও শরীরচর্চা 2 দেহের সুষম বিকাশের উদ্দেশ্যে বয়স ও পরিবেশ 
উপযোগী ছল্দোবদ্ধ অঙ্গ-সঞ্চালন ও সাধারণ খেলাধুলা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন । 


৭ 


(৭) উৎপাদনশীল ও স্থজনশীল কাজ 2 উৎপাদনশীল কাছে মংশগ্ুহণ্োগ্ুহ 


(গ) 


ও যথোপযুক্ত মানসিকতা গ'ড়ে তোলা এবং ছেলেমেয়েদের সনশীলতাকে 
বিকশিত হ'তে সাহায্য করার জন্য বয়স ও পরিবেশ উপযোগী এবং আধুনিক 
সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে বদতিপূণ উৎপাদনশীল ও স্থজনশীল কাছ। 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞভামুলক কাজ? বিভিন্ন বিষরে প্রত্যক্ষ অভিজ্রতার মাধ্যমে 
প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মননশীলতা গ'ড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় জীবনযাপন, 
নানাবিধ উৎসব পালন, প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি 
MAES কাজ। 


(ঘ) পঠন-পাঠননির্ভর কাজ £ এই বিভাগকে নিচের কয়েকটি বিষয়ে ভাগ করা 


যায় £ 


(১) মাতৃভাষা, (২) গণিত, (৩) পরিবেশ পরিচিতি। 


(১) 


(২) 


(৩) 


মাতৃভীষা 2 জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানার্জনের জন্য পরোক্ষ 
অভিজ্ঞতার সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য এবং লিখিত বক্তব্যই এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম 
ব'লে সৰ্বজনস্বীকৃত; এ ছাড়াও ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ও চিন্তনের মাধ্যম 
হিসাবে ভাষার স্থান অদ্বিতীয়। সহজ সরলভাবে মাতৃভাষার অনুশীলন 
প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ । এই বিষয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন 
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধ গ'ড়ে তুলতে হবে। 


গণিত 2 গণিতে সরল প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও গাণিতিক রাশির সাহায্যে 
চিন্তনের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগের জন্য 
প্রয়োজনীয় অনুশীলন ব্যবস্থা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। 


পরিবেশ পরিচিন্তি পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সামাজিক এই দূই 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দুই শ্রেণীতে সাধারণভাবে পরিবেশ 
পরিচিতি পাঠই হবে এই বিষয়ের উদ্দেশ্য। তৃতীয় শ্রেণী থেকে এই 
বিষয়কে ধীরে ধীরে চারটি সুনিদিষ্ট শাখা হিসাবে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন, যথা-__ইতিহান, ভূগোল, প্রকৃতি fata ও শারীর বিজ্ঞান। 
পঞ্চম শ্রেণীতে এই বিভাজন সুস্পষ্ট রূপ পাবে। 


বিশেষ মন্তব্য £ প্রাথমিক শিক্ষান্তরে মাতৃভাষা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন ভাষা পাঠক্রমে 


(ক) 


অন্তর্ভুক্ত হবে না। 


সাংগঠনিক ব্যবস্থা 2 স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের সুবিধার দিকে 


লক্ষ্য রেখে সকাল ও দুপরে বিদ্যালয়ের কাজ চলতে পারে। এ বিষয়ে অভিভাবকদের 
সাথে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন।. 


শ্ৰেণী শ্ৰেণী শ্ৰেণী শ্ৰেণী শ্ৰেণী 


স্বাস্থ্য ও শারীর শিক্ষা এবং খেলা- sofa: sofa: ৪০মিঃ sof: sofa: 
ধ্লা (প্রতিদিন) (২২) (২২) (১৮"২) (১৮২) (১৬) 


উৎপাদনাত্মক ওস্বজনাত্মক (পাঁচ ৩০ মিঃ sof sof: ৪০মিঃ ৪০মিঃ 
দিন) (১৬) (১৬) (১৫) (১৫) (১৫) 
সামুদায়িক জীবন এবং সা্গীকৃত ও. oof: cof: ৪৫মিঃ ৪৫মিঃ ৪৫ মিঃ 


পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ (১৬) (১৬) (১৭) (১৭) (১৭) 
(পাচ দিন) 


ভাষা ও সাহিত্য (প্রতিদিন) 753 soft: soft: sof: 80 মিঃ so fis” 
(ভাষা) (ভাষা) (sm) 
(২২) (২২) (১৮২) (১৮২) (১৮'২) 


গণিত (প্রতিদিন) ঢ় sof: soft soft: soft: sofa 
(২২) (২২) (১৮২) (১৮২) (১৮) 

প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিচিতি (তিন -_ — ৩৫ মিঃ . ৩৫ মিঃ ৩৫ মি 
দিন) (৮) (৮) (৮) 
সামাজিক পরিবেশ পরিচিতি (দু'দিন) = — ৩৫ মিঃ ৩৫মিঃ = ৩৫মিঃ 


(৫:৩) (৫৩) (৫:৩) 


১৮০মিঃ ১৮০মিঃ (৯৯:৯) (৯৯৯) (৯৯:৯) 
(৯৮) (৯৮) 


(বন্ধনীতে মোট সময়ের শতকরা হিসাব নির্দেশিত হয়েছে।) 


উপরের সূচিত সময়-সারণি নমনীয় থাকবে। স্থানীয় অবস্থা ও ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন 
অনুযায়ী শিক্ষকমশায় এর পুনবিন্যাস করতে পারবেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে পরিবেশ 
পরিচিতি সামুদায়িক জীবনের এবং পরিবেশ পর্যবেক্ষণের অভিগ্রতার সঙ্গে সাঙ্গীকৃত হবে। 
(গ) কাজের সময়ঃ 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী--বিরতি বাদে সপ্তাহে পাচ দিন তিন ঘণ্টা ও একদিন 
দূ’ ঘণ্টা। 
তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্ৰেণী--বিরতি বাদে সপ্তাহে পাঁচ দিন চার ঘণ্টা ও একদিন 
দু’ ঘন্টা | . 


অর্ধ-দিবসে শ্রেণীর কাজের পর অতিরিক্ত এক ঘণ্টা সারা সপ্তাহের কাজের মূল্যায়ন 
এবং প্রবর্তী সপ্তাহের পরিকল্পনার জন্য শিক্ষকমশায় ব্যয় করবেন। 


ofsa সময় 
শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস ata) প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে সাধারণভাবে 
গ্রামাঞ্চলে ৩১এ মাৰ্চ ও শহরাঞ্চলে ১৫ই মার্চ পর্যস্ত ভতি করা চলবে । 


কাজের দিন 

অবকাশ ও রবিবার বাদে ২২৮ দিন বছারে কাজের দিন হওয়া উচিত। এই ২২৮ 
দিনের মধ্যে ২০০ দিন কার্বকর শিক্ষাদান দিবস ( effective teaching day ) ধ'রে 
পাঠ্যসূচী (syllabus) ও ‘কৰ্ম সূচী রচনা করা হবে। 


মুল্যায়ন 
প্ৰাথমিক শিক্ষা শেষে কোন বহিঃপরীক্ষা থাকবে না। চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত কোন 
শ্ৰেণীডেতই কোন শিক্ষাণীকে শিক্ষাবর্ধান্তে আটকে রাখা হবে না। সামগ্রিক মূল্যায়নের 
ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে কাম্য উপযুক্ততা অর্জনের জন্য কোন কোন শিক্ষার্থীকে পঞ্চম শ্রেণীতে 
অতিরিক্ত এক বছর রাখা যেতে পারে। 


শিক্ষক-সংখ্য। নির্ণয়ের ভিত্তি 

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণী-ইউনিটের ৪০ জন শিক্ষার্থী-পিছু একজন শিক্ষক থাকবেন। 
‘কোন শ্ৰেণীতে ৪০-এর বেশি শিক্ষার্থী হ'লে দু'টি শ্েণী-ইউনিটে ভাগ করতে হবে। আশীর 
পর থেকে একশত atte শিক্ষার্থী-সম্বলিত বিদ্যালয়ের তিন জন; একশর পর থেকে একশ 
কুড়ি পর্যন্ত চার জন এবং তার বেশি হ'লে প্রতি শ্রেণী-ইউনিটে একজন ক'রে শিক্ষক 
থাকবেন। কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-সংখ্যা দু'জনের কম হবে না; এই ব্যবস্থা 
‘কেবলমাত্ৰ ছোট ছোট বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজা। 


শিক্ষক-শিক্ষণ 

শিক্ষক-শিক্ষণব্যবস্থার উপযুক্ত সংস্কার ও কর্মরত শিক্ষকদের প্রস্তাবিত পাঠকদের সাথে 
পরিচয় ঘটানোর ব্যাপক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তাবিত পাঠক্ৰমে- অন্তর্ভুক্ত বিষয় ও কর্ম- 
সূচীকে বূপদান করার জন্য দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার জন্য কৰ্মৰত শিক্ষকদের জন্য 
স্ব্পকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। 


পাঠ্যপুস্তক 
‘প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল মাতৃভাষা ও গণিতের জন্য এবং অন্য শ্রেণীগুলিতে 
এ দু'টি ছাড়াও প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিষয়ক বই পাঠ্য থাকবে । 


সহায়ক ব্যবস্থ। 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কার্মকর করার জন্য নিচে afte সহায়ক ব্যবস্থা থাক! 
নিতান্ত প্রয়োজন: 

১। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসাব্যবস্থা | 

২। মধ্যাহকালীন আহারের ব্যবস্থা | 


১০ 
৩। শিশু-কল্যাণমূলক কর্মসূচী । 
81 বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, সংস্কার, আসবাব ও ন্যুনতম শিক্ষোপকরণের ব্যবস্থা । 


শিশু শ্রেণী 


পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে একটা ক'রে “শিশু শ্ৰেণী’: থাকা 
প্রয়োজন। সাধারণভাবে ৫ 4 বয়সের ছেলেমেয়েরা এই শ্রেণীতে ততি হবে। এই “শিশু. 
শ্রেণী” শিশুর প্রাথমিক শ্ৰেণীতে ভতির প্রস্ততি ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করবে। এর জন্য 
প্রতি বিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক প্রয়োজন | 


শিক্ষণ ব্যবহারিক বা শিক্ষণ নির্দেশিকা 

প্রস্তাবিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসুচীকে যথাযথভাবে কার্যকর. করার জন্য একটি বিশদ শিক্ষণ 
নির্দেশিকা” (প্রয়োজনবোধে একাধিক খণ্ডে) থাকা বিশেষ প্রয়োজন । 
পরিঘর্শন 

প্রস্তাবিত পাঠক্ৰমের সুষ্ঠু বূপায়ণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ও নিয়মিত পরিদর্শনের উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 


হিমাংশুবিমল মজুমদার, 
৫ই জানুয়ারি, ১৯৭৮। সভাপতি ৷ 


৩ 
পাঠ্যসূচী রূপায়ণে প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সুপারিশসমূহ 


প্রাথমিক “প্রতিবেদনে’’ কতিপয় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক সুপারিশ উল্লেখ করা হয়েছে । 
মিটি পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণে নিমুবণিত অতিরিক্ত সুপারিশ গুলি দাখিল করছেন £-- 


(ক) (>) প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারে যথোপযুক্ত দায়িত্ব দিয়ে 
একটি বিশেষ “ক্যারিকুলাম প্রয়োগ সেল” গঠন করা দরকার | একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এই 
সেলের ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। তিনি প্রচুর ক্ষমতাসম্পন্ন হবেন এবং দ্রুততার সঙ্গে পাঠক্রম 
সংক্রান্ত নানা বিষয়ে feats গ্রহণ করতে পারবেন। তাকে সহায়তা করবেন উপযুক্ত সংখ্যক 
সহকারী । এই ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ, কর্মচারী প্রাথমিক শিক্ষার জেলা বিদ্যালয় পরিদশকের 
মাধ্যমে প্রত্যেক প্রার্থামক বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের নানাবিধ তথ্য সংরক্ষণ করবেন এবং 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন। জেল? 
স্কুল বোর্ড ও পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগসাধন 
করবেন। পাঠক্রম রূপায়ণের দ্রুত ব্যবস্থাপনার দিকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দেবেন এবং 
কর্মরত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়সমুহের পঠন-পাঠন সংক্রান্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের 
যথাযোগ্য নির্দেশ দান ও পরিচালনা করবেন। 


(২) পরিদর্শন ব্যবস্থা! $ বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে দৃঢ়ীকরণ কর! প্রয়োজন? 
স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শ ক বছরে অন্তত দু'বার নিদিষ্ট সার্কেলে প্রত্যেকট [প্রাথমিক বিদ্যালয় 
পরিদর্শন করবেন। প্রত্যেকটি সার্কেল এলাকাকে কার্য পরিচালনার উপযুক্ত ক'রে সুসংগঠিত 
করতে হবে। স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদ্যালয় পরিদর্শ নকালে পাঠক্রম বূপায়ণ সংক্রান্ত 
নানা সমস্যাও আলোচনা, করবেন এবং শিক্ষাদানে উপযুক্ত সহায়তা করবেন। আঞ্চলিক 
ভিত্তিতে প্রতি তিন মাইলের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় নিয়ে “শিক্ষক-কেন্দ্র” স্থাপন করা যেতে 
পারে। সেখানে স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক প্রতি মাসে একবার পাঠক্রম সংক্রান্ত আলোচনায় 
ওঁ এলাকার শিক্ষকদের সঙ্গে মিলিত হবেন এবং শিক্ষকদের পাঠদান বিষয়ক সমস্যা সমাধানে 
“সাহায্য করবেন। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রতি মাসে একবার প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের 
সঙ্গে পরিদর্শকের পক্ষে শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হবে। 


(খ) (>) সাংগঠনিক ব্যবস্থা 2 পাঠক্রম রূপায়ণে কমিটি মনে করেন ১৯৭৯ 
‘সালকে প্রস্ততির কাজে ব্যবহার করা দরকার! এই বছরে অনুমোদিত নূতন সিলেবাস 
মুদ্রিত ক'রে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে বিতরণ করা প্রয়োজন। : এই বছরেই পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন 
ও প্রকাশনা এবং কর্মরত শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ সংগঠন সম্পকিত কাজ 
আরম্ভ হওয়া উচিত। : ১৯৮০ সালের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন হওয়া দরকার । 


এই কমিটি মনে করেন ১৯৮০. সালের শিক্ষারর্ষ থেকেই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
নুতন পাঠ্যসূচী প্রবর্তন. করা সম্ভব। পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের সাথে সাথে শিক্ষকগণের নবী- 
করণের কাজও চলতে পারে! ১৯৮১ সাল থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাকি শ্রেণীসমূহে 
এই নূতন পাঠক্রম গ্রবতিত হ'তে পারে। 


১২ 


(২) টেক্সট বুক কমিটি $ শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে অধিকতর 
সমন্বয় সাধনের জন্য কমিটি মনে করেন “টেক্সট বুক কমিটি’কে শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত ক'রে 
প্রাথমিক শিক্ষা অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। এই “Gad বুক কমিটি”তে উপযুক্ত 
সংখ্যক সরকারী ও বের়রকারী বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। 
“টেক্সট কুক কমিটির সচিব পাঠ্যপুস্তক প্রস্ততি সম্পকিত যাবতীয় কাঙ্গ পরিচালনা করার 
জন্য ভারপ্রাপ্ত থাকবেন। ! 


(৩) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন $ নূতন সিলেবাস অনুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিশেষজ্ঞ- 
দের দ্বারা পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ যথাশীঘ সম্ভব আরম্ভ হওয়া দরকার) এই কাজ ১৯৮০ 
সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য এক! একটি 
" কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটিতে থাকবেন--একজন প্রাথমিক শিক্ষক, একজন প্ৰাথমিক 
শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ বা অধ্যাপক এবং দু'জন বিশেষজ্ঞ। এই কমিটি পাঠ্যপুস্তকের 
লেখককে পাঠ্যপুস্তক রচনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও ইঙ্গিত দেবেন। প্রত্যেক 
বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রচনার সময় বিষয়বস্তু, ভাষা ও আঙ্গিকের বিন্যাসে শিশুদের সামর্থ্য, আগ্রহ, 
অভিজ্ঞতা ইত্যাদির প্রতি যেমন দৃষ্টি দেওয়া হবে তেমনি দৃষ্টি দিতে হবে| প্রাথমিক শিক্ষার 
সাধারণ লক্ষ্য ও প্রত্যেকটি বিষয়ের নিদিষ্ট উদ্দেশ্যের দিকে । পুতি বিষয়ে দু'জন লেখক 
দু'খানি পাণ্ডুলিপি দাখিল করবেন। “পাঠ্যপুস্তক রচনা কমিটি” ৷ পাগুলিপিগুলির মুল্যায়ন 
'_ করবেন। খাঁর পাণ্ডুলিপি উপযুক্ত ব'লে বিবেচিত হবে, কমিটি সেই লেখকের' সঙ্গে ব’সে 
আলোচনা ক'রে পাুলিপিটির চূড়ান্ত রূপ দেবেন। উভয় লেখকই উপযুক্ত পারিশুমিক 
পাবেন। প্রতি পাঁচ বছরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তকের পরিমাজিত নূতন সংস্করণ 
প্রকাশিত হওয়া দরকার | 


(৪) শিক্ষণ বাবহারিক। বা শিক্ষণ নির্দেশিক। 2 কমিটি মনে করেন প্রস্তাবিত 
. সিলেবাস অনুসারে শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য “শিক্ষণ ব্যবহারিকা”কে নতুনভাবে প্রস্তত] কর? 
দরকার এই শিক্ষণ ব্যবহারিকার প্রথম খণ্ডে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত বিষয় পড়াবার 
জন্য প্রয়োগসাধ্য ও ব্যবহারযোগ্য সুপারিশ থাকবে । দ্বিতীয় খণ্ডে অনুরূপভাবে তৃতীয় 
. থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য সুপারিশগুলি সংযোজিত থাকবে । পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার পর 
: এই শিক্ষণ ব্যবহারিকা প্রস্তুত ও বিতরণ করা হবে। এ কাজ ১৯৮১ সালের মধ্যে সম্পন্ন 
হওয়া, দরকার | “টেক্সট বুক কমিটি” বিশেষজ্ঞ দ্বারা “শিক্ষণ ব্যবহারিক” রচনা করাবেন। 
'_ এই কাজে অন্ততপক্ষে দু'জন লঙ্কপ্রতিষ্ঠ ও অভিজ্ঞ প্রাথমিক শিক্ষক যুক্ত থাকবেন। শিক্ষণ 
ব্যবহারিকায়' নিয়োক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে? 
(ক) প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও পঠন-পাঠনের সুপারিশ, 
(খে) মূল্যায়ন পদ্ধতি, _; 
_ (গ) রেকর্ড সংরক্ষণ, 
(ঘ) শিক্ষাদান কাজে পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার। : 


._(৫) বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা $ প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 
' ন্যুনতম সুযোগ-স্থবিধা দেওয়া দরকার। যদিও বিদ্যালয়গুলি পরিবেশে প্রাপ্ত সম্পদকে 


১৩ 


উপযুক্তভাবে ব্যবহার করবেন, তবুও প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তত নিমুবণিত জিনিসগুলি 


(গ) বিভিন্ন কাজের জন্য পৌনঃপুনিক অথের প্রয়োজনভিত্তিক অনুদান। অনগ্রসর 
এলাকার বিদ্যালয়কে অধিক অনুদান | 


(ঘ-) পানীয় জল ও শৌচাগার, 
(উ) বসবার আসন, 
(চ্‌) উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ | 


আশা করা যায় বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ছাত্রদের সহায়তায় কিছু উপকরণ প্রস্তত ক'রে 
শিক্ষাদানকার্ধে ব্যবহার করবেন। “প্রতিবেদনে” উল্লিখিত সুপারিশ অনুসারে যথাশীঘ সম্ভব 
প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণী খুলবার জন্য কমিটি বিশেষভাবে সুপারিশ" 
করছেন। 4 
__(৬) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ? পাঠক্ৰমের সার্থক কূপায়ণ বহুলাংশে নির্ভর করে স্ুনির্বাচিত 
ও উপযুক্ত শিক্ষকের উপর একথা স্মরণ রেখে কমিটি শিক্ষকের নির্বাচন ও প্রস্ততির উপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মরত প্রত্যেক শিক্ষককে নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে ধারণা এবং 
_ প্রয়োগ সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান দেওয়া অত্যাবশ্যক। সেই সঙ্গে কমিটি অধুনা-প্রচলিত নিয়- 
বুনিয়াদী প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের নবীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। প্রাথমিক 
শিক্ষার পাঠক্রমটি বিদ্যালয়ে পৌছানোর অব্যবহিত পরেই পাঠক্রমের সঙ্গে পরিচিতির. জন্য 
শিক্ষকমণ্ডলী যাতে পাঠক্রম নিয়ে আলোচনায় মিলিত হন তার ব্যবস্থা করা দরকার। ১৯৭৯ 
সালের শেঘার্ষে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে এক বছরের মধ্যেই 
এই কাজ শেষ করলে ভাল হয়। নতুন পাঠক্রম সম্পর্কে যাঁর প্রশিক্ষণ দেবেন, সর্বাগ্রে 
তাঁদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দরকার হবে। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন শিক্ষণ 
সংস্থার অধ্যাপক, স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ১৯৭৯ 
লালের আগস্ট মাসের মধ্যে এই প্রশিক্ষণের কাজ শেষ করতে হবে। প্রশিক্ষণশেষে অংশগ্রহণকারী 
ব্যক্তিগণের উপর নিজ নিজ এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের নবায়নের দায়িত্ব অপিত হবে। 


কমিটি মনে করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিষয়-শিক্ষার পরিবর্তে শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা৷ দরকার। বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে এটা কার্যকরী কর৷ যায়, অপচয় নিবারণে কিতাবে 
সুল্যায়ন পদ্ধতির সংস্কার ক'রে প্রচলিত বাষিক পরীক্ষাভিত্তিক প্রমোশন প্রথা বিলোপ করা যায় 
‘এবং একই সঙ্গে কিভাবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে একাধিক শ্রেণী পরিচালনা করা যায় ইত্যাদি 
বিষয়গুলি স্বল্পমেয়াদী শিক্ষক-প্রশিক্ষণের পাঠযতালিকার মধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত করা উচিত। 
তদুপরি, বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিকতম মূল্যায়ন বিধি প্রয়োগ, শ্রেণী পাঠনার সঙ্গে পরিবেশের 


সম্পর্ক স্থাপন, নানা কার্যক্রমের মধ্যে পাঠক্ৰমকে সম্পূসারণ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা . 
প্রদান এই শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মধ্যে আলোচিত হবে। এই স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের পরেও 
পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বিস্তৃততর ধারণা দেওয়া যেতে পারে । 


স্বলপমেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত 
করবেন। রাজ্য প্রশিক্ষণ বোর্ডের (State Training Board) ও রাজ্য সরকারের 
অনুমোদনক্রমে রাজ্য শিক্ষা সংস্থা পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে পারেন। কর্মরত শিক্ষকদের নবীকরণের জন্য নিয়ুবুনিয়াদী [শিক্ষণ সংস্থার: ১৯৭৯ 
সালের শিক্ষাবর্ষের ছাত্রভতি সাময়িকভাবে স্থগিত ধ্রখে নবায়নের [কাজে শিক্ষণ সংস্থাকে 
ব্যাপৃত রাখলে এবং স্থানীয় বিদ্যালয় পরিদর্শকগণও নিজ নিজ এলাকায় সাথে সাথে স্বল্প- 
মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলে এই যৌথ প্রচেষ্টায় নবায়নের কাজ ত্বরান্বিত হ'তে পারে । 
প্রশিক্ষণকালে যোগদানকারী কর্মরত শিক্ষকগণকে উপযুক্ত হারে দৈনিক ভাতা দেওয়া যেতে 
পারে। 


(৭) রাজ্য 1শক্ষা। সংস্থা 8 রাজ্য শিক্ষা সংস্থা মূলত প্রাথমিক শিক্ষা উনুয়নের জন্য 
স্থাপিত হয়। ' অতএব, প্রাথমিক শিক্ষকদের নবীকরণে, শিক্ষণ ব্যবহারিকার পাণ্ডুলিপি 
রচনায়, প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন বিধি স্বিরীকরণে এবং পাঠক্রমের মূল্যায়নে এই সংস্থা 
একদিকে যেমন অগ্রণী হবেন তেমনি অন্যদিকে পাঠক্রম সম্পর্কিত গবেষণায়, শিক্ষকদের 
জন্য পাঠদান সম্পর্কিত সহায়ক পুস্তিকা রচনায় ও প্রাথমিক শিক্ষার নানা উনুয়নমূলক 
গরীক্ষানিরীক্ষীয় মুখ্য ভূমিকা : নেবেন। এই কাজে অতি অবশ্যই নির্বাচিত নিয়বুনিয়াদী 
শিক্ষণ সংস্থাসমূহ যুক্ত. থাকবেন । এই দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য রাজ্য শিক্ষা সংস্থাকে প্রাথমিক 
শিক্ষার নানাদিকের বিশেষজ্ঞ নিযুক্তির দ্বারা সুসংগঠিত করার দরকার হবে। গ্রশ্তাবিত পাঠ” 
ক্রম সংক্রান্ত /শিক্ষাধিকরণের বিশেষ সেলের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা ক'রে এই সংস্থা মূলত 
সরকারের প্রাথমিক, শিক্ষা সংক্রান্ত নীতির রূপদানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। 


(৮) জনসংযোগ ঃ নতুন পাঠক্রম সম্বন্ধে ধারণা দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের 
সমর্থন পাওয়ার জন্য উপযুক্ত জনসংযোগ ও প্রচারের ব্যবস্থাপনা আবশ্যক । এই কাজে 
প্রচারের জন্য সংবাদপত্র, বেতার, শিক্ষা সম্মেলন, প্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করা 
. যায়। এ ছাড়া, আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট ছোট 

আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করা যায়। fey পরের শিক্ষক, শিক্ষাক্মী ও শিক্ষানুরাগী 
ব্যক্তিগণকে ও স্থানীয় খ্বায়ত শাসন সংস্থাকে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সধ্যবহার করলে সুফল hem 
যাবে | 


(৯) ইংরেজী শিক্ষার স্থান £ কমিটি মনে করেন অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঘট 
শ্ৰেণীতে ভতির সময়ে ইংরেজী ভাষার জ্ঞান আবশ্যিক ব'লে বিবেচিত হবে না এবং তদনুযায়ী 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রম পরিবর্তিত হওয়া ৰরকার। এই বিষয়ে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্য) 
অবলগ্থন করবেন ঝ'গে কমিটি আঁশ করেন। 


কমিটি আগ্মী ভিন. বছরের মধ্যে AAG গুচাব কাযকরী করার জনা স্রকারের কাছে 
অনুরোধ স্বান । 


॥ বিভিন্ন বিষয়ের পিলেবাসঙ্ঘূহ ॥ 


৪-১ 
খেলাধূলা ও শরীরচর্চা 


ভূমিকা 
শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চা স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বস্তুত খেলাই 
শিঙুৰর] জীবন । এই, খেলার মাধ্যমেই দেহ ও মনের সুসংবদ্ধ বৃদ্ধি ঘটতে পারে। শরীরচর্চ। 
একদিকে যেমন শারীরিক বিকাশে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে মনের নানাদিকের বিকাশের 
সহায়ক। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক স্ু-অভ্যাস গঠনের কাজ শিশুকাল থেকেই 
শুরু করা উচিত। তাই স্বাস্ব্যশিক্ষার জন্য পৃথক সিলেবাস না ক'রে বিষয়টিকে এই 
পাঠ্যাংশের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অতএব, লক্ষ্য করা যাবে যে, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 

শরীরচর্চা ও খেলাধূলার সিলেবাস রচিত হয়েছে। 


উদ্দেণ্ 


খেলাধুলা ও শরীরচর্চার পাঠক্রমের সাধারণ লক্ষ্যগুলি ভূমিকায় বণিত হয়েছে। নিয়- 
লিখিত জ্ঞানদক্ষত৷ ও আচরণমূলক উদ্দেশ্যগুলি খেলাধুলা ও শরীরচর্চাকে নিয়ন্ত্ৰিত করবে :--- 


১। শিশুর নিজ অঙ্গপৃত্যঙ্গ চিনতে পারা এবং তাদের কার্যকারিতা বুঝতে পার! । 
সুষ্ঠ দেহভঙ্গী, চলা, বসা এবং দাঁড়ানো আয়ত্ত করা। 

২) অঙ্গ সঞ্চালনের সুফল সম্বন্ধে জানা | 

৩। নিয়মিত ও পরিমিতভাবে শরীরচর্চার অনুশীলনে যতুবান হওয়া | | 

81 শারীরিক বিকাশের সঙ্গে খাদ্য ও বিশ্রামের সম্পর্ক আনা এবং খাদ্য ও বিশ্রামের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি। 

&। খেলাধূলার নিয়মাবলী জানা ও বোঝা, নিয়ম অনুযায়ী খেলাধুলার অনুশীলন, 
পরিচালনা এবং আলোচনা করার ক্ষমতা অর্জন করা । 

৬। খেলাধুলার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সম্বন্ধে জানা এবং বিভিন্ন খেলার প্রয়োজনীয় 


সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তার: কথা বুঝতে পারা । খেলার সরঞ্জাম সুন্দরভাবে 
পরিচ্ছনু ক'রে খেলার পরে যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গঠন এবং সেই 


অভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি | 

৭। খেলার মাঠে. সম্ভাব্য দুর্ঘটনা প্রতিরোধের উপায় জানা এৰং তা প্রতিকারের 
জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অবহিত থাকা | 

৮। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম, নিয়মিত স্নান ও মলমুত্র ত্যাগ ইত্যাদি প্রাত্যহিক সু-অভ্যাস 

গঠনে সাহায্য করা। 

৯। বাছিব পৰিবে পৰিলাতালৰ ঘাটত বর । 

১০। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্ৰণ এবং তৎসংক্রান্ত সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত 
aI 

১১ ৷ নিরাপছাবোধ, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার মনোতাৰ জাগ্রত করা। 


১৮ 


শ্রীরচর্চার পাঠ্যসুচী 


প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী (গড় বয়স ৬+ থেকে ৭৭) 
[সময় প্রতিদিন ১৫ থেকে ২* মিনট] 


১। শিশুর স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ £ হামাগুড়ি, হাঁটা, বসা, দৌড়ানো, একপায়ে লাফানো, 


২। খেলাধুলা £ অনুকরণ জাতীয় খেলা, যেমন-__হাতির মত চলা, ঘোড়ার মত চলা, 


পাখির মত উড়া, দৈত্য ও বামনের মত চলা, আযারোপ্লেনের মত চলা, সাইকেলের মত চলা 
ইত্যাদি | 


৩1 ভারসাম্যমূলক কার্যকলাপ £ যেমন-__পায়ের পাতার ও আঙ্গুলের উপর ভর ক'রে 


চলা, যুক্তভাবে দৌড়ানো, বাঁশী বাজলে একপায়ে দাড়ানো, আঙ্গুলের উপর ভর ক'রে পাশে 
চলা, সামনে চলা, পিছনে চলা Bote | 
81 ছড়ার মাধ্যমে খেলা £ সুর, তাল ও ছন্দের সাহায্যে ছড়া আবৃত্তি করার সঙ্গে 
সঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গী করা । যেমন-- রর 
(ক) “ব্যাঙের সাত তাই চলে ঠেলা গাড়িতে. . . . *. রি 


(খ) “বম am বাম বৃষ্টি পড়ে মাথায় ধরে ছাত৷ |” 


৫ | গল্পচ্ছলে খেলা : গণ্পের বিষয়বস্তু বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমে এমনভাৰে প্রকাশ 
করা যাতে বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয়, যেমন-_রাজা-রানী ও পক্ষীরাজ পোড়া, চিড়িয়াখানা 
দেখতে যাওয়া, রাজপুত্রের হরিণ শিকার করা । 


৬। তাঁড়া-করা জাতীয় খেলা £ যেমন-_-ই'দুর-বিড়াল,) চোর-পুলিস, পাহাড়ে আগুন _ 
লেগেছে, দাদুর Ta লম্বা পা ইত্যাদি। 

৭ ৷ ব;ক্তিগত পরিষকার-পরিচ্ছনুতা৷ £ 

(ক) নিজের দাত, নখ ও চুলের যত ও পরিম্কার-পরিচ্ছন্নত৷--গন থম পৰ্যায়ে গৃহে। 


(4) নিজের জুতো, জামা ও পরিধেয় পোশাক-পরিচছদের wg ও পরিহ্কার- 
পরিচছনুতা__গৃহে ও বিদ্যালয়ে | 


(গ) খেলাধুলা ক'রে বা মলমুত্র ত্যাগ ক'রে এবং খাওয়ার আগে হাত-পা-মুখ ভাল 
ক'রে ধোয়া! | 


vl প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ £ 


(ক) আহার, মলমূত্ৰ ত্যাগ, নিয়মিত আন, খাদ্য-অখাদ্য এবং খাদ্যের প্ৰয়োজনীয়তা |; 
এইসব বিষয়ের নিয়মিত জভ্যাসগঠন | ys 


(খ) মলমূত্ৰ ত্যাগ__গৃহে ও বিদ্যালয়ে | 
(গ) জল--বিশুদ্ধ eat পান। 


১৯ 
(ঘ) নিয়মিত কাজ, খেলাধূলা, বিশ্রাম, অবসরযাপন এবং নিদ্ৰা | 


বিঃ দ্রঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কাছের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত রিঘয়গুলি আচরণের 
অন্তর্ভুক্ত হবে) সং্রি্ট ভান ও ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই | তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম 
শ্ৰেণীতে বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। 


তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী (গড় বয়স e+ থেকে ৯+) 
[ সময়--প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ মিনিট ] চু 
১, পূর্ববর্তী স্তরের (শ্রেণীর) কাজগুলি আরও উচচতর পর্যায়ে এই শ্রেণীতে করাতে 
হবে। এই স্তরে দলগত খেলার উত্সাহ দিতে হবে। 


২। বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনমূলক নিয়মানুগ ব্যায়াম £ ব্যায়ামে ক্ষিপ্ত শিক্ষা 
যেমন-_লাফানো, ডিগবাজী খাওয়া, হাটু মুড়ে বাদে মাটিতে মাথা ঝৌকানো, শুয়ে পড়ে 
(মাটিতে) দু'পায়ে মাইকেল চালানো, দু'পাশে পা ছড়িয়ে দেহকে সামনে ঝৌকানো, একপায়ে 
লাফানো, যুক্ত লাফানো, জোড়া পায়ে লাফানো, দু'পা পাশে ছড়ানো, যামনে ace হাত 
দিয়ে পায়ের আগুল ton, বাঁশের বা বেতের চাকার উপর খরগোসের লাফ দেওয়া, HS 
সারবন্দী হয়ে দীড়ানো, তংপর্তার সঙ্গে বৃত্তাকারে দাড়ানো | 


৩। সংগঠিত খেলাধূলা ? 
(ক) তাড়া-করা জাতীয় খেলা, চোর-পুলিস, জুড়ি খোজা, কানামাছি, বুড়ি ছৌওয়া | 
(খ) নেতাকে অনুসরণ করা, সমুদ্রে ঝড় উঠেছে, ট্যাগ গেম স্ট্যাচু খেলা | 
(গ) রীলে  গেমপ- 
সরঞ্জামের সাহাব যখা--বল, বীন ব্যাগ, হুপ ইত্যাদি। 
বিনা সরঞ্ামে__ছু'য়ে দৌড়ে আপা, BA বীলে, হুপিং নীলে, স্কীপিং  বীলে, 
ক্যাার রীলে, আঁকাবাঁকা রীলে, বল বাউন্সিং রীলে, বল-পাগিং Tet 
ইত্যাদি। 
81 আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিমূলক কার্যকলাপ: খরগোসের মতো লাফ, ডিগবাজী খাওয়া, 
পিছনে ডিগবাজী খাওয়া, গরুর গাড়ির চাকা, হাতের উপর তর ক'রে ব্যাঙের লাফ ইত্যাদি । 


| ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছন্নতা ? 

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অভ্যাসের অনুশীলন। 

(খ) পরিবেশ কি ক'রে দূষিত হয়। - 

(গ) পরিছকার-পরিচ্ছনুতীর স্থফল/অপবিচ্ছনুতার কুকন-_গৃহে ও বিদ্যালয়ে | 
(a) এই অভ্যাসের বা .অনভ্যাসের ফলাফল ও তার গুরুত্ব সম্পকে ধারণা ৷ - 
৬1. প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহ ; 

(ক) আহার, মলমূত্র ত্যাগ ও নিয়মিত স্নান--গৃহে ও বিদ্যালয়ে | 

(ব) খাদ্য ও অখাদ্য সম্বন্ধে ধারণা । 
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২০ 


(গ) সময়ে মলমুত্র ত্যাগ না করার কুফল। 
(ঘ) বিশুদ্ধ ও দৃঘিত জল সম্পর্কে বারণা। 


৭। বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিচ্ছনু রাখার ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যাস 
গঠন। 


bi গ্রাম ও শহর : পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ক্ষেত্রে জনসাধারণ | 


৯! সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সাধারণ ধারণ! ও তার প্রতিষেধক : কম বিপজজনক 
সংক্রামক. রোগ__ইনফু,য়েঞ্জা, আমাশয়, মাময়, দাদ, খোস, পাচড়া, হাম ও তার সংক্রমণ| 
প্রতিরোধ/সংক্রামক রোগ বলার stat! 


১০। নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা £ দুর্ঘটনা ও নিরাপন্তা/নিজের ও অন্যের! 
শহরে ও গ্রামে/গুহে ও বিদ্যালয়ে | 


১১। আখলোটকস £ 


(ক) স্বল্পদূৱহ দৌড়ের আরম্ভ ও শেষ করার, লক্ষণ ও নিক্ষেপণের প্রাথমিক কলা- 
কৌশল শেখা । 


(খ) প্রধান প্রধান খেলার প্রস্তুতিমূলক খেলা, ব্যাটবল, cl খো খেলার প্ৰাথমিক 
স্তর, নেটবল, রাবার বল, এবং দাড়িয়াবান্ধা ও আঞ্চলিক খেলা ইত্যাদির সহিত 
প্রাথমিক পর্যায়ে ছোঁড়া, ধরা ইত্যাদি অভ্যাস করার মধ্য দিয়ে খেলা | 


১২ | ছান্দোবদ্ধ কাৰ্যকলাপ? গান ও বাজনার সাথে সহজ নৃত্য শেখা, যেমন-__লোক- 
নৃত্য, শ্রতচারী, আঞ্চলিক নৃত্য, ছড়ার মাধ্যমে নৃত্য, পায়ে তাল রেখে নৃত্য ইত্যাদি। 


পঞ্চম শ্রেণী (গড় বয়স ১০4-) 
[ সময়__প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩* মিনিট ] 


১। পূর্ব শ্রেণীর কার্ধকলাপগুলির অনুশীলন (বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা উনুত মানের 
eH) | 


২। বিভিন্ন অঙ্গপ্ৰত্যক্ষগুলির গঠনমূলক নিয়মানুগ ব্যায়াম (আরও উন্নত ধরনের হবে) 


এবং সরঞ্জামের সাহায্যে গঠনমূলক ব্যায়াম। যেমন---পতাকা, রিং, রুমাল, হুপ ইত্যাদির 
সাহায্যে । 


Ol তাড়া-করা জাতীয় খেলা: এই খেলাগুলি পূর্ববর্তী শ্রেণীর চেয়ে উন্নত ধরনের 
হবে। যখা__ইীদুর-বিড়াল খেলা, হাত ধ'রে শিকল তৈরি ক'রে তার মধ্যে দিয়ে দৌড়ান 
ও তাড়া FH! এ ছাড়া ডজবল, বুড়ী বাসম্তী, গোল্লা ছুট ইত্যাদি। 


8i রীলে গেমস (উন্নত ধরনের হবে), যথা--সাট্‌ল রীলে, আর্চবল রীলে, বল রীনে 
(বিভিন্ন প্রকার), টানেল বল রীলে, লীপ wrt রীলে, ব্র্যাকবোর্ড রীলে, বীজব্যাগ রীলে, 
_হপ রীলে, ফ্যাগ রীলে ইত্যাদি। 


২১ 


৫। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিমূলক কার্যকলাপ : ডিগবাজি খাওয়া সামনে পেছনে (ভারসাম্য 
বজায় রেখে দাড়ানে৷), মুরগি লড়াই, হাতের উপর তর ক'রে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা, 
পিরামিড, আর্চ সাঁতার প্রভৃতি । 


৬। আ্যাথলেটিকস : দৌড়, লম্ফ, নিক্ষেপ ইত্যাদি নিয়মানুগ কৌশল অবলম্বন, দ্ৰ'ততা 
ও ক্ষিপ্রতা অর্জন। (নিক্ষেপণে ক্রিকেট বল, টেনিস বল, রবার বল, ফুটবল ইত্যাদির 
ব্যবহার আবশ্যক |) 


৭।  ছন্দোবদ্ধ কার্যকলাপ : লোকনৃত্য, বৃতচারী, কর্ম-সঙ্গীত, পায়ে তাল রাখা, গান 
ও বাজনার সঙ্গে তালে তালে চলা ইত্যাদি। 


৮। প্রধান নিরমানুগ খেলা £, কবাডি, কুটবল, খো খো ও আঞ্চলিক খেল! ইত্যাদির 
গ্রস্ততি। 
৯। বহিঃভ্রমণের ও শিবিরদ্ীবনের প্রাথমিক অনুশীলন (বিদ্যালয় বা বাইরের 
পরিবেশে) | 
১০। দেহের গঠন ও কার্যাবলী : 
(ক) নিজের ইন্দ্রিগলির দৈহিক গুরুত্ব যত্ন করা বা অবহেলা করার ফলাফল (চোখ, 
কান, নাক, জিহবা, ত্বক ইত্যাদি) ৷ 
(খ) দেহতঙ্গী__বিকৃত বা সুঠাম দেহতঙ্গী। 
১১। ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত পরিচ্ছনুতা £ 
(ক) পরিবেশ কত রকমে দূঘিত হয়। বিশুদ্ধ পরিবেশে বাদ করার প্রয়োজনীক্বতা | 
গৃহ, বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশের পরিছকার-পরিচছন্ন রাখার প্রয়োজন ও 
গুরুত্ব/সামাজিক. চেতনা | 
(4) মলমূত্র ত্যাগের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা__ 
খাটা পায়খানা ও স্যানিটারী পায়খানার প্রাথমিক ধারণা, প্রস্রাবের স্থান 
সাফাই (গৃহে ও বিদ্যালয়ে) | 
(গণ) প্রাত্যহিক অত্যাসসমূহ-_ 
নিয়মিত আন/লোমকুপ ও ত্বকের পরিচ্ছনুতা, প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও চতুর 
শ্রেণীর প্রাত্যহিক অভ্যাসসমূহের অনুশীলন | 
(ঘ) পানীয় জল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা [গৃহে | বিদ্যালয়ে, শহর ও গ্রামে। 
(ঙ) নিদ্রা/নিদ্রার প্রয়োজনীয়তা | 
১২। সংক্রামক রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ এবং তত্সংক্রান্ত সামাজিক চেতনা | 
১৩। নিরাপত্তা, প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা : নিরাপত্তার শিক্ষা (নিজের পরিবারের, 
বহিঃসমাজের), প্রাথমিক ways! ৰ 
১৪। পুষ্টিকর সুষম খাদ্য ও শারীরিক বিকাশ £ সুঘম খাদ্য ও পুষ্ট, পুষ্টিহীনতাজনিত 
রোগ, রিকেট, বেরিবেরি-_প্রাতিকার, সামাজিক চেতনা। 


Aec: ne T0104 


৪২ | ্‌ ৃ 
সুজনাত্বুক ও উৎপাদনাত্মক কাজ  /- 


শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর অস্তনিহিত শক্তির বিকাশসাধন করা এবং শিশুকে তার সমাজ- 
জীবনের উপযোগী ক'রে" গ'ড়ে তোলা । কেবল বই পড়ে এট! হ'তে পারে না। এর 
জন্য বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কাজও করতে হবে। এই কাজের ফলে শিশুর হাত-পা 
কর্মক্ষম হবে, পটুত্ব লাভ করবে। শুধু তাই নয়, এই ate তার মন্তিঙ্কেয়ও বিকাশের 
সহায়তা করবে। কাজ করতে গেলে কেবল হাত-পায়েরই প্রয়োজন হয় না, মস্তিষ্কেরও 
প্রয়োজন হয়। 

এই কাজ হবে বিদ্যালয়ের সযাজজীবনের সকল প্রকার AG, তার মধ্যে সমাজের প্রয়ো- 
জনীয় উৎপাদনাত্মক কাজও থাকবে এবং শিশুর আত্মপ্রকাশের উপযোগী স্নাতক কাজও 
থাকবে। এই দু'রকম কাজ পরস্পরবিচিছনু হবে A! এমনভাবে কাজের WAH FACS 
হবে যেন একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। প্রত্যেকটি কাজের লক্ষ্য হবে শিশুর অথবা 
তার বিদ্যালয়-সমাজের ব্যবহারোপযোগী কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা এবং সেটিকে যথাসাধ্য 
ছাত্রদের সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর ও সুরুচিসম্মত করা | 

এখানে কয়েকটি কাজের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পরিবেশের সুযোগসুবিধা 
ও প্রয়োজন অনুসারে অন্য কাজের কথাও চিন্তা করতে হবে। এইসকল কাজের মধ্যে 
যেকোন একটি নির্বাচন করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের প্রথম থেকে শেষ ats নিদিষ্ট ক্রম 
অনুসারে সকল ছাত্ৰই এই কাজ করবে। সম্তব হ'লে এবং প্রয়োজন বোধ করলে একই 
বিদ্যালয়ে একাধিক কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে একদল ছাত্র একটি 
করবে, অপর দল আর একটি। এই কাজ ছাড়াও বিদ্যালয়-সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী 
আরও কিছু কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে__যেমন, বাটা তৈয়ারি, আসন তৈয়ারি, 
পাপোশ তৈয়ারি, খাতা ও বই বাঁধানো, আলপনা দেওয়া, বিদ্যালয় ও উতৎসবস্থল সাজানো 
ইত্যাদি । 

শিক্ষার জন্যই কাজ। quay উৎপাদনের কাজ-_যেমন, একটা ছাঁচে ফেলে মাটির : 
মডেল তৈয়ারি করা--শিক্ষার উপযোগী নয়। তেমনই কেবলমাত্র সৌন্দৰ্যস্থষ্টির জন্য কিছু 
করাও__যেমন, বিনা প্রয়োজনে কাগজের নকশা কাটা--শিক্ষার অনুপযোগী | যে কাজ 
একঘেয়ে নয়, যে কাজের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে, যে কাজের ফলে একটি বাবহার- 
যোগ্য বস্তু তৈয়ারি হবে এবং যে কাজ ক'রে শিশু স্থৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করবে শিক্ষার 
পক্ষে সেই কাজই প্রশস্ত। 

শিক্ষার জন্যে কাজ করতে গেলে যেমন-তেমন ক'রে যা খুশি করা চলবে না। বে 
কাজই করা হোক, কাজের উদ্দেশ্য স্থির ক'রে, উপযুক্ত পরিকল্পনা ক'রে তারপর কাজ 
করতে হবে, এবং কাজ হয়ে গেলে ফে উদ্দেশ্যে কাজ করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়েছে কিনা বিচার ক'রে দেখবে। কাজের প্রতি পদেই হাত-পায়ের সঙ্গে মনকেও 
নাগাতে হবে। কি. কাজ করা হ'ল সেটা বড় কথা নয়, শিক্ষার দৃষ্টিতে দেখতে ৫ 


২৪ 


কেমন ক'রে কাজ করা হ'ল সেইটাই আসল কথা ৷ সুতরাং সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে ' হবে | 
উৎপাদিত a যেমন উচ্চমানের হওয়া দরকার, তেমনি শিক্ষার দৃষ্টিতে কাজের পদ্ধতিও 
সুচিন্তিত ও যথোপযুক্ত হওয়া দরকার । কেন সেরকম ক'রে করা হ'ল সেটাও শিশুর বোঝা 
দরকার । . 


কাজের ভিতর দিয়ে শিশু জ্ঞান লাভ করবে এবং কৰ্মে দক্ষতা লাভ করবে, এইটুকুই 
যথেষ্ট নয়। কাজের ফলে তার মনোভাবের এবং অভ্যাসেরও পরিবর্তন হবে। কাজ করবার 
সময় এইদিকে দৃষ্টি থাকা চাই। আমাদের লক্ষ্য সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত শ্ৰেণীহীন 
গণতান্ত্রিক সমাজ | এই প্রকার সমাজ রচনায় বুদ্ধিপরযুক্ত শারীর শ্রমের কাজের গুরুত্ব খুব 
₹ বেশি। শিশুদের মনে শারীরিক শ্রমের প্রতি মর্বাদাবোধ জাগাতে হবে। তাদের সুশৃঙ্খল 


শ্ৰমও করবে। 


উৎপাদনশীল ও স্জনাত্বুক কাজের মাধ্যমে শিশুদের মনে যাতে সহযোগিতার মনোভাব 
বৃদ্ধি পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত ক'রে কাজ করতে 
দিতে হবে। এক-একদন এক-একটা কাছের ভার নেবে এবং সকলে মিলেমিশে পরস্পরের 
সহায়তায় সমগ্র কাজটি সম্পন্ন করবে। এইভাবে কাজ করাতে হ'লে কাজগুলিকে এক- 
একটা ইউনিটে ভাগ ক'রে তাকে একটা প্রকল্পের রূপ দেবার, চেষ্টা করতে হবে! 
উৎপাদনাত্মক কর্মের মাধ্যমে ঈশুঙ্খলভাবে কর্মসম্পাদনের অভ্যাস গ'ড়ে তুলতে হবে। 


পাঠক্রম যত ভাল ক'রেই রটনা করা হোক না কেন, যে নীতি অনুসারে পাঠক্রম রচিত 
হয়েছে সেই নীতিকে উপযুক্তভাবে দৈনন্দিন কাজের মধ্যে রূপায়িত করবার চেষ্টা যদি না 
করা হয়, তা হ'লে সে পাঠক্রম ade হবে। 


এই পাঠক্রম অনুসারে যথাযথভাবে কাজ করলে শিশুর দেহ-মন ও চরিত্রের way এবং 


সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হবে। উৎপাদনাত্মক ও স্থজনাত্বক কাজের দ্বারা নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য গুলি 
সিদ্ধ হবে :-_, 


(১) কাছের ফলে শিশুর বিভিন্ন অপার পরিপুষ্টি ও কৰ্ষপটুত সাধিত হবে। 

(২) কাছের মধ্যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হবে। কাজের উপকরণ, 
কাছের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাছের ফলে উৎপন্ন. দ্রব্যাদি ও তার 
ব্যবহার সব কিছুর সম্বন্ধেই শিশু তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান লাভ 
করবে | | 

(৩) কাজের ফলে শিশুর চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাবে, সে কাজের পরিকল্পনা করতে, 
গুছিয়ে কাজ করতে ও কাজের ফন বিচার করতে শিক্ষালাত করবে। 

(8) একটা নিদিষ্ট ক্ৰম অনুসারে কাজের রক্কিয়াগুলি সম্পন্ন করার ফলে শিশু কাৰ্য- 
সম্পাদনের কৌশল আয়ত্ত করবে এবং বুঝবে পরিকল্পনাতি তত্তিক কাজ বেশি 
ফলদায়ক হয়। 

(৫) কাজ শিশুর আত্মপুকাশের সহায়ক হবে। কাজের ভিতর দিয়ে সে বিভিন্ন- 
ভাবে তার অন্তনিহিত শক্তির অনুশীলন করার সুযোগ পাবে। 


২৫ 


(৬) কাজ করতে গিয়ে শিশু তার, শক্তির পরিচয় পাবে এবং তার ফলে তার আত্ম- 
বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। সে কাজকে তয় করবে ANI 

(৭) কাজ করতে গিয়ে শিশু জানবে কোন কিছুই ফেনবার নয়। অপচয় না করার 
প্রতি উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে উঠবে । 

(৮) কাজের প্রয়োজনীয়তা অনুভব ক'রে শিশু কাজকে সন্মান দিতে শিখবে। যারা 
কাজ করে তাদের WF তার আত্মীয়তা অনুভব করবে 9 তাদের উপযুক্ত 
মৰ্যাদা দিতে শিখবে ৷ 

(৯) পাঁচ জনের গঙ্গে মিলিত হয়ে কাছ করতে করতে শিশু সহযোগিতার মর্ম বুঝতে 
পারবে এবং সকলের সঙ্গে যহযোগিত। ক'রে কাজ করতে শিখৰে | 

(১০) সুন্দর ক'রে কাজ করতে গিয়ে শিশুর সৌলৰ্ববোৰ জাগ্রত হবে। 

(১১) একটা কাজের ভার নিয়ে সেটকে সম্পন্ন করার চেষ্টা ক'রে শিশুর দায়িত্ব- 
বোধ জাগ্রত হবে। প্রয়োজনমত নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে কাজ করবার মত 
নেতৃত্বশক্তিও লাভ করবে। 

(১২) কাজের ভিতর দিয়ে শিশুর স্থজনীশক্তি বিকাশ লাভ করবে।  স্থট্িশক্তি 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে সেই কাজের কল ভোগ করতে শিক্ষা করবে | 


(৯) স্থজনাত্মক কাজ 
শিশুকে তার আগ্রহ ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়াই স্থজনাত্াক 
কাজের লক্ষ্য। প্রাথমিক স্তরে শিশু, স্বাধীনভাবে নিজের মনের আনন্দে যে কা করবে 
তাই তার কাছে স্থজনাত্মক কাজ। সে তার হাতের কাছে যেসব উপকরণ পাবে তা দিয়েই 
কাজ করবে। এবং তার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করবে। পাঁঠক্রমের “প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতামূলক”' কাজের মধ্য দিয়ে সঙ্গীত, নৃত্যকলা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সাঙ্গীকৃত 
হ'তে পারে। | ৷ 
উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক কাজের জন্য নিদি? সময়ের মধ্যে সপ্তাহে অন্তত একটা 
পিরিয়ড শিশুকে সূজনাত্মক কাজের জন্য সুযোগ দিতে হবে | 


নিয়ে স্জনাত্মুক কাজের কতকগুলি নমুনা দেওরা হ'ল। বিদ্যালয়ের স্মুযোগস্থবিধা 
অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা হবে । প্রস্তাবিত সব Me করতে হবে এমন প্রয়োজন নেই | 


প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী 

(ক) চিত্রাঙ্কন 2 বালির উপর কাঠি বা আঙুল দিয়ে ছবি আঁকা, মাটি ও মেঝের উপরে 
টুকরো ইট ও কাঠকয়লা দিয়ে এবং বোর্ডের উপর ৰঙীন খড়ি দিয়ে. ছবি আঁকা । থেতো 
করা ডাল বা খেজুরের উটার ভুলি দিয়ে দেশী রঙে কাগজের উপর ছবি আঁক | কাগজের 
উপর কালি বা রঙের সাহায্যে ছাপা, ছবি তৈরি করা | আনুর ছাপ দিয়ে ডিজাইন করা 
ইচ্ছামত ক্রেয়ন বা মোটা তুলি দিয়ে ছবি Ate | 

. কোলাজের কাজ £ টুকরো ছবি এটে ছবি তৈরি করা। 

(৭) মাটির কাজ £ বালি, কীকর বাদ দিয়ে ‘মাটি ছান৷ ; মাটির পুতুল তৈরি করা, 
মাটির গুলি তৈরি ক'রে তাতে ছিদ্র ক'রে তা দিয়ে মালা তৈরি, মাটির ফল এবং বাসন 
তৈরি করা। 


২৬... ণ 
(+) কাগজের কাজ £ কাগজ ভাঁজ ক'রে থলি, টুপি, নৌকা প্রভৃতি তৈরি করা, 
ৰঙীন কাগজ কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে শিকল, ফুল প্রভৃতি তৈরি করা, ঘুড়ি তৈরি করা। 


(ঘ) পাতার কাজ তাল, নারকেল ও খেজুর পাতার খেলনা (ঘুড়ি, টুপি, সাপ, 
তালপাতার সেপাই প্রভৃতি) তৈরি করা | 


(৪) খেলনা! তৈরি £ যাটির__মাটি ও ন্যাকডার পুতুল তৈরি  ফেলে-দেওয়া জিনিস 


থেকে নানা রকমের খেলনা তৈরি, দেখলাইয়েগ বাক্স দিয়ে রেলগাড়ি, বাড়ি, পিচবোর্ডের 


বাক্সের ঘরবাড়ি, গিগারেট ও দেশলাইরের বাক্স দিয়ে খেলনার আশবাবপত্র। 


তৃতীয় শ্রেণী 
(ক) চিত্রাঙ্কন 2 রঙ দিয়ে মোটা তুলির সাহায্যে কাগজের উপর নিজের ইচ্ছামত 
ছবি আঁকা ; রঙীন খড়ি, পেনগিল বা রও তুলি দিয়ে ছবি আকা; ছাপাছবি তৈরি করা | 
কোলাজের কাজ ৫ টুকরো ছবি ও কাগজে এঁটে ছবি তৈরি করা ; এই শ্ৰেণীতে বড 
আকারে লঙ্বালস্বি, আড়াআড়ি, চৌকো, বরফি ইত্যাদি আকারের কাগজের ছবি হবে। 


(4) মাটির কাজ 2 প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে ; মাটি কেটে নকশা কৰা, 
দোয়াত, ফুলদানি, থালাবাটি ইত্যাদি পরিচিত জিনিস. তৈরি করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া, 
বিদ্যালয়ের মেঝে নিকানে৷ | 


(গ) কাগজের কাজ £ খাম, রঙীন নিমন্তণপত্ৰ, বইয়ের wate, দিনপঞ্জী, উৎসৰ 
উপলক্ষে কাগজ কেটে বিভিন্ন প্রকার গৃহসজজা তৈরি। 


(ঘ) পাতার কাজ ? সহজ উপায়ে খলি, পাখা তৈরি। 
. (8) খেলন| তৈরি £ খেলনা, যেমন--নারকেন gata বুড়োর মাখা, ঢাঈদানি তৈরি। 


চতুর্থ শ্রেণী ও পঞ্চম শ্ৰেণী: 


(ক) চিত্রাঙ্কন 3 সরু তুলি ব্যবহার ; রঙের অপেক্ষাকৃত নিপুণতর ব্যবহার ; পঠিত 
ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞানের বিষয় অবলম্বনে of sista দিকে বোকের oP করা ' লক্থা 
কাগজে বৃন্দ বা মিলিত কাজ; আপন ইচ্ছামত ছবি অকা চলতে থাকবে । 


কোলাজের কাজ $ টুকরো কাগজ বা কাপড় জুড়ে জড়ে একাধিক ছবি -তৈরি করা, 
₹ একাধিক ছবি দিয়ে বড় ছবি তৈরি করা । . J 

(৭) মাটির কাজ $ মার যুতি তৈরি ও খোদাই কাজ (রিলিফ | নমুনা, তোলা), 
মাটির পাত্র তৈরি করা, মাটির পাত্রে জল সহ্য করতে পারে এমন 4S করা, মাটির জিনিস 
আগুনে পোড়ানোর কাজ শেখা, মাটির দেওয়াল | মেঝে. fretca | 

(গ) কাগজের কাজ £ খাতা বীধা_-স্মরণার্থ বিঘয় লিখে রাখার জনো খাতা, বাজে 
কাজের জন্য নোটবই, ছবি ও সংবাদপত্রের খবরাদি সেঁটে রাখবার জনা খাতা, আলগা জিনিস 
সেঁটে রাখবার জন্য আ্যালবাম তৈরি। 

(ঘ) নারকেল দড়ির কাজ £ পাপোশ তৈরি। 


(৬) পাতার কাজ 2 অপেক্ষাকৃত উন্নত প্নণাণীৰ আসন, থলি ও পাখা ইত্যাদি 
তৈবি। | 


পল 
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©) ‘খেলন| তৈরি ফেলে-দেওয়া জিনিসে খেলনা তৈরি, টিনের কৌটো, পাউডারের '. 
কৌটো, ব্যাটারির সাহায্যে পুতুল তৈরি । বইয়ের ছেঁড়া মলাটে, ছেঁড়া aaa, ঘুড়ির কাগজে,. 
(aaa; টুফি বা. সিগারেটের রাগুভা প্রভৃতি কেটে বসিয়ে নানা উপাদানের সাহায্যে পুতুলকে 
| সাজানে৷ | A 
: ‘তীনাবীদামের খোলার . ইদুর, কাঠবিডানি, আখরোটের বা বাদামের খোলা এবং আমড়ার 
৷ আঁটি দিরে ভন্ত-জানোরার তৈরি। ইনজেকশনের ছোট লিম্প দিয়ে ফেবিকলের (একরকম 
আঠা) সাহায্যে জোড়া দিয়ে বাড়ি তৈরি। 


বিভিন্ন টিউবের ঢাকনা ও আমূল জাতীর কৌটোর দুধের ছোট চামচ ফেবিকলের 
সাহায্যে জুড়ে মজার মানুষ ও মজার জীবন্ত তৈরি। 


ছেঁড়া টুকরো টুকরো কাগজ ছাচে ফেলে আঠা দিয়ে জুড়ে জুড়ে নান| আকারের জিনিস 
তৈরি; এই প্রক্রিরার মুখোস তৈরি করা '৪ সেই মুখোশ দেশী রঙ দিয়ে প্রয়োজনমত রও করা। 


পুরানো ছেঁড়া মোজার ভিতর ন্যাকডা, তুলো বা কাঠের গুড়ে। ভরে খেলনা তৈরি করা | 


ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমুদিত নানাবিধ মডেল তৈরির কাজ এই দুই শ্ৰেণীতে 
করানো বেতে পারে৷ 


(২) উৎপাদনাত্বক কাজ 


সীমিত শক্তির কারণে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিওর পক্ষে বেশি কিছু উৎপাদন ভ্রুক কাজ 
করা সম্ভব নর | কিন্তু এইখানেই সব wer শিক্ষার শুরু। তাই পাঠক্রমের অন্য শিক্ষার 
সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে সমাজে ব্যবহারযোগ্য উৎপাদনাত্রক দ্রব্য প্রস্তুতির শিক্ষাও আরন্ত হওয়া 
উচিত। প্রথম. 5 দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে উৎপাদনের উপর জোর দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্ত 
এর পরের শ্ৰেণী থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ব্যবহারযোগ্যতার উপর ক্রমশ গুরুত্ব আরোপ করতে 
হবে এবং তদনুযারী নিপুণতার নিকাশের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।  একাট বিদ্যালরে সব রকম 
কাজের ব্যবস্থা করা সন্তৰ নর, একটি শির পক্ষে সব রকম কাজ করাও 734 নয়। একটি 
বিদ্যালয়ে কয়েক রকম কাছের ব্যবস্থা থাকবে। শিশু তার আগ্রহ, পরিবেশ ও সামর্থ্য 
অনুযায়ী তার মধ্যে যেকোন একটি বা একাধিক কাজ করবে। তা ছাড়া আনুষঙ্গিকভাবে 
প্রয়োজন অনুযায়ী আরও পাঁচ রকম ছোটখাট কাজ করবে। 


বাগানের কাজ শিশুদের সকলের চেরে বেশি উপযোগী এবং যেখানে যতখানি নন্তব 
এই কাজের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পল্লী অঞ্চলে মাটিতে ফুন ও তরকারি উৎপাদন করা 
এবং শহর অঞ্চলে টবে গাছ লাগানোর ব্যবস্থা, করা মেতে পারে। তবে বাগান করতে 
হ'লে তার উপযুক্ত জায়গা চাই বেড়ার ও জলের ব্যবস্থা থাকা চাই এবং রক্ষণাবেক্ষণ কনার 
বন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই। ‘ 
এখানে কয়েকটি কাজের নাম নেওয়া হ’ল-- 
(ক) বাগানের কাজ; (4) Zo কাটা, বয়ন ও বুনন; (গ) কাগজ, কার্ডবোর্ড; 
বই বাঁধা ; (ঘ) বাশ ও কাঠের কাজ ; (উ) tT তৈরি; (চ) বয়নশিল্প; 
(ছ) পুষ্টি প্রকল্প; (জ) গৃহশিল্প ও সূচীশিল্প। » 


২৮ ৷ 
(ক) বাগানের কাজ 


(১) শিশুদের কাজ কেবলমাত্ৰ বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়, তারা যাতে বয়স ও সামৰ্থ্য 
অনুযায়ী এই কাছ বাড়িতেও করতে পারে, সে. বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করা হবে। - শিশু- 
দের বাড়িতে এই কাছের জনয বিদ্যালয় হ'তে থতু অনুযায়ী বীজ, চারা প্রভৃতি সরবরাহ. 
_' করা যেতে পারে।: শিক্ষকমহাশর়গণ অভিভাবকগণের সঙ্গে সংযোগ, রক্ষাকানে. এই কাজগুলি 
" পরিদর্শন করবেন |... 


[গাল ante ইন, HH, Gere’ দীনের বাৰী কর! হবে। 
: (চতুর্থ '9 পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা এই কাজে অগ্রণী হরে।) .. ! 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী _ ৰ 

(>) কোপানো a চাম দেওয়া জমির আগাছা বাছা ও জমির মাটি তৈরি করা } 


বীজ বোনা (শাকের বীজ, ঢেঁড়স, oh প্রভৃতি) ৷ 
বীজ বোনার পর জমির যত্ন নেওয়া | 


ik 
) 
) 
) 
(৬) চারাগাছের যত্ন করা | 
) 
Js 
) 


eR en HAE হওয়া । ৰ 

(১ ১) sre সারের জনয আবৰ্জনা নিদি স্থানে দেওয়া ও সংযোগ a Roy 
তৃতীয় শ্রেণী 

এ. শা দুই ents কাজ আরও বিন্ারিতভাবে করবে। নু সম্ভব ফুল ও সবজির 
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(3) বীজের গুণাগুণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করা |” : 
77514 ; গাছের চারা পুনরায় রোপণ করা ; অঙ্কুরোদৃগষের = 
উপর বাতাগ, আলে, জল, মাটি, বিভিন্ন বানের প্রভাব ate করা. 


(8) “tet সমস্ত গ্রক্কিরা-_চারাগাছ সংরক্ষণ (আবহাওয়া, পোকামাকড় ও জীবজন্ত 


থেকে), আগাছা বাচাই, নিড়ানি দিয়ে মাটি খুঁড়ে গাছের cite. পরিছকার রাখা, গাছের 
অগ্রভাগ ছাটাই, জল সেচন, সবজি সংরক্ষণ | 


(৫) পরবর্তী ফসলের জন্য জনি প্রস্তুত করা। 
(৬) বাছ mea, বাছাই ও সংরক্ষণ 
(৭) মিশু সার প্রস্ততকরণ। 


; '_ ২৯ 

চতুৰ্থ শ্ৰেণী 

তৃতীয় শ্রেণীর সকল কাজের পুনরাবৃত্তি ও নিম্নলিখিত কাজি করবে ঃ-- 

(>) বিভিন্ন প্রকার মাটির প্রকৃতি ও. ব্যবহার সম্বন্ধে জানবে। ; 

(x) বিভিন্ন প্রকার গার প্রস্তুত [গোবর সার, আবর্জনা সার, fey সার এবং জল- 

'_ মিশ্ৰিত তরল সার (তরল সার বলতে খইল, গরু, মানুষের প্রশ্বাব)] করার পদ্ধতি 
শিখৰে | 

(৩). বপন করবার পূর্বে বীজ প্রস্তত করা । 

_(৪) জল শেচনের বিভিন্ন প্রক্ৰিয়া | 

(৫) বাগানের শাকসবজি সংগ্ৰহ করা এবং তার আয়ব্যয়ের সাধারণ হিসাব রাখা। 

(৬) জমির উন্নতিসাধন করা (প্রধানত আবর্জনা সারের দ্বারা, যেখানে সম্ভব মিশ্র 
সারেরও ব্যবহারের দ্বারা) | 

(৭) জমির সংস্কার সাধন। 

(৮) কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয় ও তাদের যত্ু। 


পঞ্চম শ্ৰেণী 

চতুর্থ শ্রেণীর সমস্ত কাজ চলতে থাকবে। 

(১) বিভিন্ন wat উপযুক্ত স্থান ও মৃত্তিকা (স্পর্শ, বর্ণ, ওজন, আর্দ্রতা তা) নির্বাচন 
(দানা অনুসারে) । 

(২) জলসেচের সুব্যবস্থা, বর্ধার জলের সদ্ব্যবহার করা | 
| (৩) একই জমিতে একসঙ্গে বিভিন্ন ফসলের চাষ (জমির উৎপাদিকা শক্তি, অব্যাহত : 
রাখার জন্য প্রতি বছর পরিবতিত শস্যের চাঘ)। 
(৪) বিভিন্ন প্রকার জৈব 'ও কম্পোস্ট সার পৃস্তত করা, সার সংরক্ষণ, বিভিন্ন প্রকার 
. সারের পরীক্ষা । 

(৫) কলমের pin তৈরি করা। 

(৬) বিদ্যালয়ের কাজে প্রয়োজনীয় কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে 4 উন্নত. ধরনের 
যন্ত্রপাতির সঙ্গে পরিচয়। . 

(৭) কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা। 

(৮) কৃষি ভাণ্ডার পরিচালনা করা। 

(৯) বাগানের দ্রব্যাদি ছারা ছেলে, মেয়েদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা | 

(১০) স্থানীয় কৃষকদিগের খামার, পশুপালন ও চাম, হাটবাজার ইত্যাদি পরিদর্শন ও 
পর্যবেক্ষণ | 


এই শ্রেণীতে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আলোচনা করা যেতে পারে £_ 
(ক) চাঘের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কাজ। যেমন-_মৌমাছি পালন, হীসমুরগি পালন 
ইত্যাদি। 


খা হা aes উজ জগতের .দান। | | 

(4): উদ্ভিদ, জগতের, কয়েকটি বৈচিত্ৰা--বিচিত্ৰ ধরনের . ‘firs, ডান, পাতা, ও 
cee | 

ate Sa ne 


খে gal কাটা ও. বয়ন - 
প্রথম শ্রেণী re 
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(২) কার্পাসের বীজ ছাড়ানো (হাতে অথবা লোহার শলা ও কাঠের পাটার সাহায্যে) | 

(৩) সুতাকাট৷ (তকলীতে)। } 

(8) সুতা পাকানো (দু'টি তকলীতে সুতা কেটে তৃতীয় তকলীতে পাকানে৷)। 
(¢) লাটাইতে সুতা জড়ানো (দশ তারে পাটি ক'রে ১২০ তারে ৰ করা)। 
at প্রথম শ্রেণীর কাজ আরও “উত্তমরূপে অনুশীলন করা | 


(২) ধোনা তুলা দিয়ে ate তৈরি করা (উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের ধোনা তুলা অথব৷ 
I ধোনা তুলা)। 


তৃতীয় শ্রেণী ; 
(>) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলতে খাকবে। 
(২) শ্ৰেটের তাঁত বা কার্ড বোর্ডের তাতে বোনার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা | 


(৩) দেশী পদ্ধতিতে সুতা রং করা (হীরেকন ও সোডা মিশিয়ে চাপা রং, গিরিমাটি 
দিয়ে গেরুয়া রং, গাছের পাতা দিয়ে রং করা)। 


চতুর্থ শ্রেণী 
(১) পুর্ব বৎসরের কাজগুলির পুনরনুশীলন। 
(২) তুলা ধোনা। 


(৩) হাত তীতে আসন বোনা (বয়ন) | 

(8) পাকানো. সুতায় মাফলার বোনা | 

(৫) দেশী প্রথার আরও বিভিন্ন রকমের রং করা | 
পঞ্চম শ্রেণী ৰ 

(>) চতুৰ্থ শ্রেণীর সব কাজ চলবে। 


(২) অপেক্ষাকৃত উন্নত পৃণালীতে আসন ও বইরাখর থলের কাপড় বোনা । মনিপুরী 
তীতে বোনা। 


(৩) দেশী প্রথার আরও বিভিন্ন রকমের রং করা। 


See 
(গ) কাগজ ভৈয়ারি 
" উদ্দেশ্য 
(১) সভ্যতার অগ্রগতির মস্ত বড় উপাদান কাগজের কিভাবে Ser হ’ল তার সাধারণ 
ব্রতিহাসিক পটভূমিকা জ্ঞাত করা | 
(২) কাগজ তৈয়ারির প্রাচীন ও আধুনিক পদ্ধতি জানা | 
. (৩) কাগজ তৈয়ারির প্ক্রিয়াগুলি হাতেকলমে জেনে নেওয়া | 
(8). উপাদানের Se ০17 পনি প্রণানীর পার্থক্য বুঝে 
মেওয়া |: 
' (৫) চুন, সোডা, দি, পাউডার, ফটকিরি ইত্যাদি রাসায়নিক বস্বগুলির সাধারণ 
গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচয় ats | 
- (৬) কাগজ তৈরি প্রসঙ্গে বস্তুর সছিদ্রতা (Porosity), দ্রবণ, ভাসমান বস্তুর বৈশিষ্ট্য, 
আর্দ্র ত৷ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিঘয়ে প্রথম অভিজ্ঞতা অর্জন | 
লক্ষ্য $ (ক) সাধারণ উমান চা কাগজ, ন্যাকড়া এবং প্রধানত খড় থেকে কাগজ 
তৈরি করা । 
(ৰ) অনুশীলনের যা দ্বারা ছেঁকে তে তোলার a) কাজ আয়ত্ত কর! | 
(4): লেখা যায় ও রং তুলিতে অকা যায়. এমন মানের কাগজ তৈরি করা | 
(ঘ)' স্কুলের কাজে ব্যবহারযোগ্য কিছু কাগজ তৈরি a1 | 


ৰণৰ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্ৰেণী 


ঢ় খড়, কাগজ, ইত্যাদি উপাদান" বাছাই করা ও cat oa রা - 
-_'. পালিশ কৰা (তৈরি কাৰ, প্যাড ভি Sie রিনা ব্যাবহার করা, শুকানো। কাগজ . 


.. তুলে সাজিয়ে রাখা): 


+) তৃতীয় ও রথ পরখ. a 
১: ১ মণ খেতো করা, (eating) I, URAL cater Re. লিয়ে ৰা পায়ে 
মাড়িয়ে থেঁতো, করা । মন্বন-করা এও জলে. ধোওয়া, আ্যারারুট-ময়দার ‘লেই বা শিরিঘ জলে 
মাড় দেওয়া (Sizing), কাগজ শুকানো, বাছাই ও.হিমার ক'রে তুলে রাখা | ৰ 
১: চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কাজ :- পালিশ করা, কাগনের ধার কাটা তিনি কয়ে হয লাগ । 
a কাগজে খান ও পাত তরি করা ey. 1 ৷ 


3 pie! শ্রেণী... | : 
ye (3): ডে টুকরো কাগ ঝাড়, করা, |. = 
weet ays ওজনের * ১৫%--২০%: ‘ভাগ কস্টিক, সোডা ৰা. | ২০%-০০% ভাগ, চুন 
2 লোডা মিশ্রন (সোডা 8, চুন'৩ অনুপাতে) হিসাব কৰা ("৷ ওঃ i 
(৩): লোহার কড়াইতে কাঁচামাল ঠিক ডোবে - এন জল . দেওয়া ও তাপ দেওয়া sn 
:- বিনা তাপে ৭: দিন রোদে ফেলে জীর্ণ করা ।' গজ 2 
(8) জীৰ্ণ ৰণিত: ধৌত 7S ৩০%--৩৫%, বিচি ডো oe (eet rn 
কির wera ae মাল, AN, [লীন কি: টকা 


৩২ 


(৫) প্ৰস্তুত মণ্ড বড় tea [Lifting ঘ,--মাটির জারপাত্র (নাদা) হ'লেই চলে] 
২%, ঘন মিশুণ (ৰ৷ ১০০ গ্রাম মণ্ড ৫ লিটাৰ জলে) তৈরি ক'রে Bis, ছেঁকে তুলবে ও 
কাপড়ে স্থানান্তরিত করবে। 

(৬) শুকনো সছিদ্র কাগজে মাড় দেওয়া (22), ময়দা বা ম্যারাকটের লেই 
বা শিরিঘ আঠা জলের মাড় দেওয়া | 

ছাকনি_-] ও } foolscap size ছীকনি করবে | 


(ot) কাগজ, কার্ডবোর্ড, বই বাঁধাই এবং বাশ ও কাঠের কাজ 


প্রথম শ্রেণী 
(>) কাগজ ভাজ করা, ছেঁড়া, কাটা ও কার্ডের উপরে আঠা দিয়ে আঁট! । 
(২) শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য শ্রেণীর সময়পঞ্জী, অক্ষর ও সংখ্যার জন্য কার্ড তৈরি | 
(৩) বইয়ের মলাট দেওয়া, ঘুড়ি ও টুপি ইত্যাদি তৈরি । 
(8) লেখা লেবেল বইয়ের মলাটে এবং খাতায় আঁট! | 
(৫) কাজের যন্ত্ৰপাতি চেনা ও তার ব্যবহার শেখা | 
(৬) সহজ প্রণালীতে মাপতে শেখা | 


দ্বিতীয় শ্রেণী 


(>) প্রথম শ্রেণীর কাজ. চলবে | : 
(২) ফোড় সেলাই দিয়ে খাতা বাধা, বুক মার্ক, খাতার মলাট ও পয়সা রাখার থলি 


) চৰি রাখার এবং ফুল ও পাতা সংরক্ষণ করার জন্য আ্যালবাম | 
) কাগজ, চবি ইত্যাদি রাখার জন্য বোর্ড ফাইল | 

(৫) gf, প্যাড (ফুল ও পাত৷ রাখার জন্য) | 

ae রুলার | 


প্রথম ও. দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চলবে | 
জুস সেলাই দিয়ে খাতা বাঁধা | 


পেনসিল, তুলি, কলম ইত্যাদি রাখবার বাক্স তৈরি । 
(৬) ঢাকনা জোড়া চতুষ্কোণ বাক্স তৈরি. । 

(৭) নিব, কলম, পেনসিল ইত্যাদির জন্য চতুষ্ষোণ Gi 
(৮) বিভিনু আকারের বাক্স | 

(৯) বাঁশের ফুলদানি | 


চতুর্থ শ্রেণী 


(১) প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর কাজ প্রয়োজনমত চলবে | 
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(x) উনুততর প্রণালীতে বই বাঁধাই ; বইয়ের আলগা “মলাট, আলগা পাতার খাতা ; 
ফিতা ata আযালবাম, সহজ পোর্টফোলিও তৈরি। উপযুক্ত রঙ ও কারুকার্য | 


(৩) ফ্যাট ফাইল ও কভার ফাইল তৈরি। 

(৪) বিদ্যালয়ের বই বাঁধানো | 

(৫) প্লাইউডের বাক্স; ট্রে। 

(৬) বাঁশের কাজ--কাগজ কাটার ছুরি ; বুক মার্ক ; পেনসিল, কলম ও তুলি রাখার 
বাক্স, Bl ৷ 

যগ্ঘপাতির ব্যবহার-কাঁটা, পেরেক, কবস্বা, ছোট স্ক.-ডাইভার, ফ্রেট। 
পঞ্চম শ্রেণী 

(১) প্রথম থেকে চতুৰ্থ শ্রেণীর কাজ। 

(২) সাধারণ কাঠের কাজ-_কাটারি, ছুরি, খুরপি, কোদালের বীট তৈরি করা। 

(৩) বিদ্যালয়ের জানালা, দরজা এবং আসবাবপত্রের ছোটখাট মেরানত। 

(8) পিড়ি তৈরি করা | 

(৫) বই রাখার শের্ফ তৈরি। 

(3) পুষ্টি প্রকল্প 
সহজসাধ্য উপায়ে কিছু পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত ও তার সংরক্ষণ করতে শিখবে। সম্ভবত 


ছাত্রছাত্রীরা মাঝে মাঝে টিফিনে এই খাদ্য গ্রহণ করবে এবং এইরূপ খাদ্য নিয়মিত খাওয়ার 
অভ্যাস গঠন করবে। 


প্রথম শ্রেণী 
(১) ছোলা ও যুগ কলাই অঙ্কুরিত করা ও টিফিন খাওয়া 
(২) কুল, আম, তেঁতুল, THREE কেবল রোদে শুকিয়ে AA ও প্যাকেটে সংরক্ষণ। 


দ্বিতীয় শ্রেণী 

(>) প্রথম শ্রেণীর কাজ চলবে। ৰ 

(২) লেবুর রগ. এবং লবণ মিশিয়ে রোদে দিয়ে স্বোয়াস আতীয় জিনিস তৈরি করা ; 
সেই স্কোয়াস উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করা এবং শরবতন্ধপে ব্যবহার করা। 

(৩) কুচিয়ে কাটা বাঁধাকপি, ফুলকপি ও শাক রোদে শুকিয়ে অসময়ে রন্ধনের জন্য 
টিন বা প্যাকেটে সংরক্ষণ। !/ 


তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্ৰেণী 
(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর. কাজে সাহায্য করা । 
(২) tate, ফুলকপি ও শাক কুচিয়ে কাটা । 


(৩) টম্যাটো-রসে পরিমাণমত লবণ, চিনি ও আন্ত রস্থুন রোদে দিয়ে ঘন ক'রে 
অল্পকাল সংরক্ষণ এবং শরবত ও পাতে খাবার ( sauce) রূপে ব্যবহার করা ৷ 
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(৪) গোল আলু, মিট আলু, খান ও ববী কচু পাতলা কানি কৰে কেটে লে ভৰিয়ে | 
' কাঁচের বাসনে বা ' প্যাকেটে অসময়ে রন্ধনের জন্য সংরক্ষণ। 

(৫). কাঁচা চীনাবাদাম ভিজিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করা, চূণ সমাধিনের দুখ, ঢ় 
ক'রে খাওয়ার অভ্যাস করা |" af zi 

(৬) তাল পাদ (am) দিযে শুকে খাবা, উকি ' 
ক'রে টিফিন খাওয়া। 4 

(৭) বীট, গাজর, টম্যাট্ে, শশী, নিয়াল args কাঁচা ফল ও সি ধায়া না: 
তৈরি করা এবং সিদ্ধ আলুর সঙ্গে টিফিন atom | oi 

(৮) কয় ও খান Rene att ফলন পরান, পম, লা, নী _! 
হ্বার৷ জ্যাম, জেলী তৈরি করা এবং উপযুক্তরূপে সংরক্ষণ করতে শেখা | Le 


(৯) গম, যব, তুষ্টা ছোলাভাজা, বাদাম ও ছাতু, গুড়ের নাড় ও চাকতি তৈরি ক'রে 
টিফিন খাওয়া | 


উল্লিখিত জিনিসগুলির কিছু ফল যেমন-_কুল, আম ইত্যাদি শিশুরা সংগ্রহ ক'রে আনবে ; = 
যেখানে সম্ভব হবে সবজি যেমন-__বীট, গাজর, শশা, টম্যাটো ইত্যাদি বিদ্যালয়ে চাঘ করবে; . 


অধিকাংশ জিনিসই বাজার থেকে সস্তায় কিনবে। ছাত্রছাত্রীরাই খাবে এ বিয়ে বোঝাতে :. | 


পারলে কিনবার অর্থ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকেই সংগৃহীত হবে। জিনিস তৈরি ক'রে . 
তে হিয়ার যাবা থাকনো অভিভাবক এই শিক্ষার অন্য অর্থ খরচ করতে 
'_ কৃষ্ঠিত হবে না। 


(৬) বয়নশিল্প a 
ঘাস, বাশ,. বেতৃ, তালপাতা, ফিতা, পড় প্রাস্টিক ও সুতা__এর ছারা বয়নের কাল" ৷ 


ক যেতে tee : 


প্রথম CR 

(১) তালপাতার আসন ও পাখা বোনা। ৰ 
(২) ১২১২ পিচবোর্ডের চারধারে ate কেটে পাড়ের সুতা বা পাটের সুতলির ' : 
সাহায্যে আসন বোনা। ১ ১ 
তৃতীয় শ্রেণী 

(১) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ চনৰে, আকার. বাড়রে। : 
(২) ৩ ৮.৩! আপের বীশ বা কাঠের, ফ্রেমে ফিতে বা প্রাসিকের আসন বান ॥. 
৷ (৩) বাপের কাঠি ক'রে মাছ ধরার পলুই বোনা, চিক বোনা, বুড়ি বোনা। f 
ক পম ভোট... 
(১) তৃতীয় শ্ৰেণীয় কাজ চলবে। সৰ্ব ১7 
110২) Sete ও প্ৰাণ্চকের ব্যাগ ধৰা৷ | 


(৩) বাশ ও বেতের ঝুড়ি বোনা. 
(৪) সূতা. ডবল ক'রে হাত তীতে কাপড় বোনা। 
(৫) ছেঁড়া কাপড় ও সুতার সাহায্যে. খেস বোনা । 
, (৬), দেশ দেশীয় রঙে দেশী; প্রথায় তালপাতা ও সুতা রঙ করা। he 
am (৭) 9X ৬ সুতি লোন (ও কু রা মি | 
a © নিজ 
" প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী না 

(>) ইচ্ছামত কাদা মাখা. ঠাসা "ও প্রস্তুত, করা। 

(২) ইচ্ছামত খেলনা বা জিনিস তৈরি ও রঙ করা। 

(৩) সমান আরতন ও বিভিন্ন আরতনের গোনক। পুতি ও বোতাম তৈরি ও তার 
দ্বারা নকশা Fa | ৰ 

(8) শুকনা, ভিজা ও পোড়ানো, বাটন ৰঙো ots 

(০) বহি ডি ৷ ৰ 


তৃতীয় ও চতুৰ্থ শ্রেণী ৰ 
EELS 
0) বলদ ভল নট হাটি ক : 
- (৩) পেয়ালা, পিরিচ। ফুলদানি ইত্যাদি. বানানো, মচ” 
(৪) হাতে বা ধন বৰ SIE সা, খুরি, ইত্যাদি। 
(6) নকশ৷ খোদাই, করা"! : 
'__'(৬) খনিত মাটিৰ বৰ বিচি, 'বিনুক; নর জিনি পৰাৰ বৰণ কা, 
nea সক বট Se মুৎপাত্ৰ পোড়ানে৷| 
পন শে এত ও শা পতিত বা যা iin 
“+ (২) ছাদ দিয়ে ও খোদাই কারে নকশ৷, রঙ দেওয়া), ... 
পি 
২ (৪) সুন্দর সুন্দর আকার ও. ra আয়ত্ন। .. 
8) বি wih জাল গল । 


মলিৰ (ছা) aie ও হি. 
ৃ a শ্রেণী. 


৫০:44 
তু চি? এ ঢা 


(২) রুমাল সেলাই। 

(৩) সহজ মেরামতের কাজ। 

(8) আসন তৈরি। . 

(৫) কাপড় বা Bom পুতুল তৈরি। 

(৬) বাসন পরিছকার করা । 

(৭) ঘরের আসবাবপত্র ও সাজসরগ্লাম পরিচ্ছন্ন ও গুছিয়ে রাখা । 
(৮) সুতীর পোশাক ধোওয়া। 

(৯) তু অনুযায়ী ছবির সংগ্রাহিকা তৈরি। 


চতুর্থ শ্রেণী 

(১) পূর্ব শ্রেণীর কাজের অনুশীলন, হবে। 

(২) সাদাসিধা ফ্রক, ব্যাগ, বালিশের ওয়াড়, .গদির ঢাকনা, আসন ইত্যাদি তৈরি | 
(৩) বোতামের ঘর করা। 

(৪) সুতা দিয়া. নকশা করা। 

(৫) সহজ বুনাই-এর কাজ । 

(৬) পরিধেয় সামগ্রী  মেরামত। 

(৭) কীথা সেলাই । 

(৮) হাত Stee বোলীই। 

(৯) সাবান-সাডা দিয়ে কাপড় ধোওয়া ও নীলের ব্যবহার। 
(১০) পরিচ্ছন্ন কাপড়-জামা ভাঁজ করা, রিপু করা। 
(১১) রোগীর কাপড়চোপড় - জীবাণুমুক্ত করা। 

(১২) ফুল, লতাপাতা ও আলপনা দিয়ে ঘর সাজানো । 
(১৩) বাসগৃহ ও আশেপাশে পরিছকার-পরিচ্ছন্ন রাখা | 


পঞ্চম শ্রেণী 
(১) চতুৰ্থ শ্রেণীর কাজ চলবে । 


(২) সহজ নকশী, “নকশার অংশ যোজনা, জেন তোলাৰ না, কচি খাঁ, a 
বসানো। 


(৩) জীর্ণ বস্ত্রের রি sit তালি eto | 
(8) ফুলতোলা রুমাল সেলাই? : ও ] 

(a) কাথা সেলাই-_ডিজাইন সহ 

_, (৬) বাড়ির fears আসবাবপত্র বান্দিশ am) 

___ (৭) দেওয়াল চুনকাম করা। 


৩৭ 
(৮) কাপড় রঙ করা ও চাপানোর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন। 


(৯) গৃহের সহজ হিসাবপত্র রাখা । 


জিনত, জয় জলমল বারা ee 


(১০) কাপড়ের দাগ তোলা। 
(১১) সোয়েটার বুনাই। 

(১২) তীতে হাত ব্যাগ বানানে৷ ৷ 
(১৩ 

( 


১৩) বাটিকের কাজের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা। 
১৪) মাপ নিয়ে সহজ পোশাক বানানো, সেলাই-এর কল ব্যবহার না ক'রে। 


(১৫) বস্ত্র বৌত্তকরণ। 


alle" 


প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজ 
|; পাৰে “ভক্ষ অভিজ্ঞভামূলক” কাজের স্বান, 
এবং বিদ্যালয়ের : বাইরের পারিবারিক, ও পারিপাশ্বিক সামাজিক' ও প্রাকৃতিক জীবন থেকে 


... শ্রিশু বহু প্রকারের. অভিজ্ঞতা আহরণ করে। এই অভিজ্ঞতা. সে অন্যদের সঙ্গে আদান-. . 


প্রদান করে। এই - অভিজ্ঞতা থেকেই জীবনযাপনের উপাদানসমূহের. ভাণ্ডার গ'ড়ে ওঠে। ': 

শিক্ষার স্বনিদিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের সার্থকতার জন্য বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে 
লব্ধ বহুবিধ অভিজ্ঞতাসমূহকে সুসংবদ্ধ, সাঙ্গীকৃত, মাজিত ও পরিচালিত করার প্রয়োজন 
আছে। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের সামুহিক জীবনে এমন একটি কাজের ও অভিজ্ঞতার পরিবেশ 
Re ‘করা যায়, যেখানে পাঠক্ৰমের বিভিন্ন বিষয়ে পৃথকভাবে পাওয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা" 
সমূহ বাস্তব পরিবেশে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ ও প্ৰাণবন্ত হয়ে শিশুর কাছে অর্থবহ 
হয়ে উঠতে পারে। পাঁঠক্রমের সার্গীকরণের এই প্রচেষ্টা যতই সার্থক হবে ততই পাঠ- 
ক্রম জীবনকেন্দ্ৰিক হয়ে প্রাসঙ্গিকতা লাভ করবে । এই উদ্দেশ্য মনে রেখে পাঠক্রমে 
“প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসুলক"' কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

যেসকল অভিজ্ঞতার সাথে শিশুর প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে, যেগুলি শিশুর শারীরিক, 
বৌদ্ধিক, সামাজিক ও প্ৰাক্ষোভিক এবং নৈতিক বিকাশে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের সহায়ক এবং 
যে অভিঞ্ঞতাগুলি শিক্ষকের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব কেবলমাত্র সেগুলিই পাঠক্রমের এই 
গুরুত্বপূর্ণ অংশে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠক্রমের এই অংশ প্রবর্তনের জন্য কোন 
পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নেই। মূলত নিকটের পরিবেশকে অবলম্বন ক'রে প্রয়োজনভিত্তিক : 
কতকগুলি কাজ, পর্যবেক্ষণ ও আলোচনাকে অবলম্বন. ক'রে বিভিন্ন বিষয়ের 
বাস্তবায়িত করবার জন্য শিক্ষক চেষ্টা করবেন এবং কোন কোন ঘটনা বা উপলক্ষকে অবলম্বন 
ক’ৰে প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগ বা সা্গীকৃত পাঠের ব্যবস্থা ক'রে পাঠক্ৰমের সম্্সারণ ঘটিয়ে 
তাকে জীবনমুখী করবেন। ই 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞভামুলক কাৰ্যসুচীর উদ্দেশ্যসমূহ 

(১) উনুততর জীবনযাপনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে ফে. : 

বিচিছনুত৷ থেকে যায় তা দূরীকরণ করা | | ৰি 

(২) বিদ্যালয়-জীবন আনন্দময় ও অর্থবহ ক'রে তোল৷। ্‌ 

(৩) সর্বপ্রকার কাজের প্রতি আগ্রহ, শ্রদ্ধাবোধ এবং কাজের প্রাথমিক দক্ষতা সৃষ্টি, 
কর৷। | | 

(৪) পরস্পর সহযোগিতামূলক সমাজ-জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক ও অবস্থা সম্পৰ্কে 

সচেতন, ক'রে তোলা | ৰ : লি. 
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(৪) সমাজের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বৃদ্ধি, 
গণতান্বিক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব এবং সুনাগরিকস্থূলভ অভ্যাস গঠন করা। 

(৬) জীবনযাপন আরও উন্নত করবার জন্য আগ্রহ জন্মানো এবং সেই উদ্দেশ্যে ae 
শিক্ষার উপযুক্ত প্রয়োগ করার কাজে উৎসাহ এবং প্রয়োজনীয় নূতন তথ্য সংগ্রহ ও নূতন 
বিঘয় শেখার কাজে আগ্রহ স্বষ্টি করা। বি 

(৭) সমাজ-জীবন থেকে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দলগত আলোচনা ও তথ্যভিত্তিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শিখনমূলক কাজে অভ্যাস গঠন। 


(৮) বিভিন্ন বিঘয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাঙ্গীকরণ। 


Stl ও সময় বণ্টনের নমুন! 
প্রত্যেক বিদ্যালয় স্থানীয় অবস্থা ও বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী কার্যসূচী 


ও সময় বণ্টন স্থির ক’রে নেবে। বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজসমূহকে কয়েকটি 
ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 


(ক) শিশুর পারিবারিক ও সমাজ-জীবনভিত্বিক কাজ | 
(খ) বিদ্যালয়-জীবনের প্রাত্যহিক ও নৈমিত্তিক কাজ এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের কাজ। 


নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাযুলক কাজের সুচী ও সময় বণ্টনের নমুনা দেওয়া হ’ল: 
(>) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যালয়েন্ন পারিপাট্য বিধান 
} এবং শিখনের অনুকূল পরিবেশ স্জনমূলক কাজ | শিশুরা নিয়ের কাজগুলি বিভিন্ন দলে 
পালাক্রমে করবে।  সময়_ প্রতিদিন ১০ মিনিট, অতএব সপ্তাহে ৬০ মিনিট £ 
(ক) সামুদায়িক: পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ুতা বিধানের কাজ | 
'_ (ৰ) স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পানীয় অল ‘ সংরক্ষণের কাজ। 
(গ) খবর লেখার কাজ | ৷ 
(ঘ) শ্রেণীসম্ঘজার কাজ | 
. (ঙ) ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ুতা পরীক্ষার কাজ 
,_; (চ) ইহা ভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে অনা কোন কাজ | 
, (২) প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে সকল শ্রেণীর শিশুরা প্ৰাৰ্থনা সভা ও সন্মিলনীতে 
সমবেত হবে | সময়--পুরত্যহ ১০ মিনিট, অর্থাৎ সপ্তাহে ৬০ মিনিট | এই সময়ে সমবেত সঙ্গীত 
ও প্ৰেরণামূলক পাঠ হ'তে পারে। সমবেত সঙ্গীত করবে। 
85] প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজস্ব পরিবেশকে জানার জন্য এবং বিভিন্ন বিঘয়ের 
জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা পূরণ করার এবং অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করার জন্যে নানাবিধ সহায়ক 
খেলা ও কাজ যথা--সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা যেমন ডাকঘর, রথের মেলা, হাট ইত্যাদি 
এবং বিভিন্ন চরিত্রাভিনয় যখা-_ডাক্তার-রোগী, রোগী-নার্স-ডাক্তার, বাস বা ট্রাম কন্ডা্টর, 
বিভিন্ন জীবজস্ত, ফেরিওয়ালা, চাষী ইত্যাদি | 


4. 


৪১ 


708) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুরা উপরের ৩নং-এ উল্লিখিত কাজ সপ্তাহে 
একদিন করবে এবং তাদের কাজ আরও উন্নত ধরনের হবে। যথা_-“দূর্ঘটনা ও সেবা”, 
“গ্রাম উন্নয়ন সভা”, “হাসপাতাল”, “থানা”, “চাষী পরিবার” ইত্যাদি । মোট ৩৫ মিনিট। 


(৫) তৃতীয় শ্ৰেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিউদেব জন্য বিদ্যার্থীর আসর সপ্তাহে দুই 
দিন ৩৫ মিনিট ক'রে মোট ৭০ মিনিট । 

(ক) বিশেষ উদ্দেশ্যমুখী অনুসন্ধানমূলক ‘পৰ্যবেক্ষণ, বস্তু সংগ্রহ ও তাহার শ্ৰেণী 
বিভাজন, তথ্য সংগ্রহ ও দলগত আলোচনা | 

) পাঠচক্র এবং সাহিত্যসভ৷ | 

গ) নূতন তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞান আহরণের ভিত্তিতে রেকর্ড রাখা, বিবরণী aa 

ঘ) “ক'রে দেখ”, “ক'রে শেখ” ইত্যাদি পৰীক্ষামূলক কাজ। 

ঙ) বিভিন্ন বিঘয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে (যেমন স্থানীয় গুণী ও অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি, গ্রন্থাগার, পত্রিকা, রেডিও ইত্যাদি থেকে) তথ্য সংগ্রহ, রচনা লেখা 
ও পাঠ, তাৎক্ষণিক বক্তৃত৷ কর৷ ইত্যাদি কাজ এই সাহিত্যসভায় পঠিত হ'তে 
পারে। / 

(চ) যেসব প্রাণী থেকে আমরা খাদ্য পাই, যেসব উদ্ভিদ থেকে খাদ্য পাই, ইত্যাদি 
ধরনের শিখনের একক কেন্দ্রিক শিখনমূুলক কাজ । 

(ছ) স্থানীয় গায়ক, কৃষক, স্বাস্থ্য কর্মচারী, শ্রমিক ও অন্যান্য সমাভসেবীদের 
বিদ্যালয়ে আহ্বান ক'রে তাদের কাহ থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ‘শিখনমূলক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান অর্জনের কাজ। 

(জ) পল্লী বা শহর উন্নয়নমূলক আলোচনা সভা । উনুয়নের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে 
পর্যবেক্ষণতিত্তিক আলোচনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে 


(৬) প্রথম শ্ৰেণী থেকে পঞ্চম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত শিশুদের প্রকল্প অনুসারে করবার; মত 


(কাজ । বণ ০ 


(a) জাতীয় উতসবাদি পালন। 

(a) কৃতী : ব্যক্তিদের ‘অন্মদিবস -পালন। রি 

(গ) স্বাস্থ্য দিবস, স্থানীয় উনুয়ন দিবস, বৃক্ষ রোপণ দিবস, শিক্ষক দিবস, শিশু 

ৰ দিবস, অভিভাবক দিবস ইত্যাদি বিশেষ দিবস পালন। 

(ঘ) বিদ্যালয়ের বিশেঘ অনুষ্ঠান, যথা ক্রীড়ানুষ্ঠান, নাটক, বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | 

(ড) বিদ্যালয় স্থায়ত্তশাসনসূলক কাজ | | : 

(চ) সমাজসেবামূলক কাজ--প্রধানত চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য। 

(ছ) পর্যবেক্ষণমূলক কাজ £ স্থানীয় ইতিহাস, স্থানীয় তৌগোলিক বৈচিত্র্য, স্থানীয় 
শিল্প, স্বাস্থ্য, উদ্ভিদ প্রাণীজগত, সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক্ষেতখামার, 


বিভিন্ন ages মানুষের কাজ ইত্যাদি । 


iy 2:24 Bae 
[3 বলেৰ aes (১) এই থাবিবূটীয় অনা! কোনিও: বইবের: rater নেই। 
ক্ষ বাহারের অন্য নিৰ্দেশিকা পুৰক বাক৷ পরয়োজন। সেই gue শিখন পরি 
সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া থাকবে। | 


ৱ (8 সর মল গা ও বা কালেৰ বি দি te উদ 
দিতে হে! | 


শত) কার্যসম্পাদনে সহযোগিতা sete 2 oa প্রতি 
মাসে, একদিন এক ঘণ্টার জন্য সাধারণ ছাত্ৰসতার ব্যবস্থা থাকবে। ছাত্ররা সভা, 
পরিচালনা . করবে। নিজেদের সামুদয়িক কাজের মুল্যায়ন করবে, শিক্ষকগণ সহায়তা করবেন। 


(৪) বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন ক'রে ছারা যে কাজ করবে তাকে অবলম্বন ক'রে 
প্রত্যেকে “আমার বই” তৈরি করবে। শিক্ষকগণ ছাত্রদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জ্ঞানের 


মূল্যায়ন করবেন এবং, তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর “আমার বই” এই মূল্যারনের জন্য 
ব্যবহার করবেন। 


8-8 
মাতৃভাষা £ বাংলা 


জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জনের জন্য পরোক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্য 
নেওয়া অপৰিহাৰ্য এবং লিখিত বক্তবাই এর শ্রেষ্ঠ মাধ্যম ব'লে সৰ্ৰজনস্বীকৃত। এ ছাড়াও 
ভাবপ্রকাশের মাধ্যম ও চিন্তানের মাধ্যম হিসেবে ভাঘার স্বান অম্বিতীয়। সহজ সরল উপায়ে 
মাতৃভাষার অনুশীলন প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। 

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে সাধারণভাবে ভাঘাশিক্ষার নিদিষ্ট উদ্দেশ্য হবে ত্ৰিবিধ; (ক) মাতৃ 
‘ভাষার শব্দসম্তার বাড়ানো এবং মাতৃতামার মাধ্যমে তাবগ্রহ ও ভাবপুকাশের উনুনতিসাধন; 
(খ) মাতৃভাষার মৌখিক ও লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করার এবং লিখিত রভব্য 
পড়ে ও অনোর বক্তব্য শুনে বোঝার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন; এবং (গ) রুচিসম্পন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন। 


প্রথম শ্রেণী (বয়স ৬+) 

এই বয়সে ভাঘাশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য শিশু যাতে 

(ক) অপরের কথা শুনে মোটামুটি বুঝতে শেখে; 

(খ) সহজভাবে কথা বলতে পারে, 

(গ) সহজভাবে মনের কথা প্রকাশ করতে পারে, 

(a) জাতীয় গাথা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে ও গল্প বলতে পারে: 

_ (8) সহজ শব্দ ও বাক্য প'ড়ে বুঝতে ও লিখতে পারে। 

মৌখিক- শোনা ও বলা (>) শিশুর গ্রাম অথবা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কথা 
সরল ও পরিষ্কাররূপে নিজের ভাষায় বলা। উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে । 

(২) গৃহ, বিদ্যালয় প্রত্যক্ষ পরিবেশ সম্পর্কে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি! 

(৩) (ক) শিক্ষক ও শিশু উভয়ের মধ্যে কথোপকথন । 

(খ) নানা ধরনের গল্প শোনা-__যেমন, পৌরাণিক গল্প (সেইসব কাহিনী যা শিশুর 
স্বভাবে বাস্তৰতাবোধ, সদাচারবোধ, সাহস, ভয়শূন্যত৷ ইত্যাদি জাগাতে সহায়তা করকে), . 
রূপকথা, প্রকৃতিবিঘয়ক গল্প, মজার গল্প। গল্পগুলি সবই ছোটখাট হবে। 

(গ) শিশুদের গল্প বলতে পারা। সহজ ও ছোট ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করতে পারা । 


পঠন ও লিখন ঃ (১) শুধু হাতে আকা, দাগ কাটা, রেখা, বৃত্ত প্রভৃতি আঁকা এবং 
তার মাধ্যমে অক্ষর-পরিচয় । ; 

(২) শিশুর দৈনন্দিন ৰাজ--পরিচিত ছবি ও বস্তুর সঙ্গে শব্দ ও বাক্য মেলানো | 

(৩) পৰিচিত শব্দ ও সহজ বাক্য নেখ৷---যেমন, বাবা, কাকা, দাদা, বই পড়, ছবি 
আক, গান গাও, ডেকে আন ইত্যাদি। 


88 
(8) লিখে ও প'ড়ে বর্ণমালা এবং বিভিন্ন শব্দের সঙ্গে পরিচয়সাধন। 


(৫) এই শ্ৰেণীবৰ্ষে জীবনী, প্রকৃতি, সহজ গল্প ও সামাজিক কাজকৰ্ম-ৰিঘয়ক রচনা, 
ছড়া, সাধারণ বর্তমান, পুরাঘটিত বর্তমান ও ঘটমান বৰ্তমান এবং সাধারণ, অতীত ও সাধারণ 
ভবিষ্যৎ কালসূচক সরল বাক্য লিখতে পারা । পড়া ও লেখা একসঙ্গে পাশাশাশি চলবে। 
যথাসম্ভব বাক্যক্রমিক, ও শব্দ বা. পদক্রমিক পদ্ধতিতে পড়তে শিখবে। 


দ্রব্য 3 এই শ্রেণীর জন্য যে পাঠ্যপুস্তকাট থাকবে তা সহজ ও সচিত্র হবে। 
সাধারণত যুক্তাক্ষৰ থাকবে না। গল্প অংশ বেশি থাকবে । ডবল ক্রাউন কাগজে ৩০ পৃষ্ঠা 
গ্রেট পাইকা টাইপে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের একের পাঁচ অংশ ছবিসম্বলিত হবে। বইয়ের 
প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৩৪)। 


দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়স ৭4 ) 


মৌখিক- শোনা ও বলা £ মনেৰ ভাব মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতাৰ অধিকতর বৃদ্ধি-, 
সাধন। প্রথম শ্ৰেণী থেকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে গ্রাম বা শহর, গৃহ ও বিদ্যালয়ের বস্তু, 
ব্যক্তিও ঘটনাগুলো বিবৃত করানো । কবিতা, গল্প, অতিনয় ও আবৃত্তিকে প্ৰাধান্যদান। 


পঠন ও শ্রবণ $ ছোট গল্প, মানুষ ও তার জীবিকার কাহিনী, জন্তর গল্প, কৌতুককর 
ঘটনা, প্রক্তি ও পরিবেশের প্রত্যক্ষ ঘটনা প্রভৃতি পাঠ এবং পাঠের পর মুখে সুখে বল৷ | 
প্রচলিত ও আধুনিক ছড়া পাঠ । কল্পনা-বিকাশের সহায়ক, প্রসিদ্ধ লেখকদেশ্ব সহজ কবিতা 
ও গল্প পাঠ। এই শ্রেণীর উপযোগী সহজ গল্প-কাহিনী, পুস্তক ও কবিতা ও ছড়ার বই 
পড়তে শেখা | * 


শব্দসহযোগে সরল বাক্য লিখতে শেখা। বিভিন্ন কালের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা = ত করতে 
শিশু শিখবে | ব্যাকরণের নিয়মাবলী শেখানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর- 
ভাবে লিখিত অক্ষর ও শব্দগুলোর সমতা ও feats দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা । শব্দকে 
বিশ্রেষণ ক'রে বর্ণে আসা, বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ বিভাজন__এই পদ্ধতি 
অনুস্থত হবে । শব্দ সহযোগে ছোট ছোট বাক্য রচনা, শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক জীবনে সাধারণ- 


দ্রব্য ? এই শ্রেণীর সচিত্র পাঠ্যপুস্তকটির পাঠ্যাংশের পৃষ্ঠা ৩২ (আকার ডবল ক্রাউন, 
টাইপ গ্রেট পাইকা)। বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা (অর্থাৎ পুস্তকের ছোট পৃষ্ঠাসংখ্যা 
১২7৮7৪)। একের পাঁচ অংশ ছবি | ৩২ বিঘয়-|-৮ চিত্র4-8 শিরোনাম (৪০+4-8) 
৯৪৪ । অর্থাৎ মোট পৃষ্ঠা 8৪। 
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তৃতীয় শ্রেণী (বয়স ৮+) 
মৌখিক- শোন ও বল! $ মুখে মুখে নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা, গল্প বলা, দেশপ্রেম ও 
অন্যান্য ভাব-উদ্দীপক কবিতার আবৃত্তির মাধ্যমে শিশুর বলবার আগ্রহ ও ক্ষমতা বাড়ানো, 


কর্মসম্পাদনায় বিদ্যালয়ের নানা পরিকল্পনা ও কর্মসম্পাদনে, দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণে 
দক্ষতা অর্জন। 


পঠন ও শ্রবণ $ (>) স্পষ্ট উচ্চারণ ও চিহ্ন অনুযায়ী বিরতি সহকারে পঠন ও শ্ববণ। 

(২) গ্রাম, শহর, গৃহ ও “বিদ্যালয়ের জীবন, গল্প, বিভিন্ন মান্ঘের সামাজিক জীবন 
এবং জীবিকা ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত রচনার সাহায্যে আরও নতুন শব্দ ও বাক্যবিন্যাস প্রণালী 
শিক্ষা | 

* (৩) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিশুদের সঙ্গে সৌহার্দ্য অনুভবের সহায়ক কাহিনী 
পাঠ। 


(৪) ভাব ও কল্পনা উদ্দীপক শ্রেণী-উপযোগী বিভিন্ন কবিত৷ পাঠ ও শ্রবণ। 


(৫) গল্প ও কাহিনী পাঠ এবং অন্য শিশুর বা শিক্ষকের বলা গল্প শুনে নিজে 
বলা। 


লিখন? (১) দৈনন্দিন কাজের দিনলিপি রাখা (হস্তাক্ষর স্পষ্ট, সুন্দর ও একই ছাঁদের 
হওয়া চাই)। 


(২) নিজের দেখা ও শোনা ঘটনা অথবা দৃশ্যের বর্ণনা। 


দৃব্য ? এই শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে শিশুদের উপযোগী কবিতা, মনীষীদের জীবনী, এ- 
দেশের নানাবিধ অভিযান ও শিকারের কাহিনী, ইতিহাসের গল্প, Steerer কথা, যান- 
বাহনের গল্প, সমাজের মানুষ ও তাদের জীবিকা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত রচনা 
এইসব থাকবে । কিছু কিছু সন্ধি ও সমাসবদ্ধ শব্দ থাকবে। ডবল ক্রাউন আকারের সচিত্র 
পাঠযপুস্তকটিতে পাইক৷ টাইপে ছাপা পাঠ্যাংশ ৩৬ পৃষ্ঠা 4-ছবি ৮-বইয়ের প্রথমে 
শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা |-শেষে সংকলিত গদ্য ও কবিতা৷ পাঠের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দের 
অর্থ সহ তালিকা 8 পৃষ্ঠা থাকবে (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা CR) | 


চতুর্থ শ্রেণী (বয়স a+ ) 

পঠন ও শ্রবণঃ (১) অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে স্পষ্ট উচ্চারণ ও যথাযথ বিরতি সহ- 
কারে পাঠ। 

(২) সরব পাঠের সঙ্গে কিছু পরিমাণ নীরব পাঠের অনুশীলন! 


(৩) কবিতা, গল্প, জীবনী ও সামাজিক জীবনযাত্রা বিষয়ক রচনা, দেশবিদেশের 
মানুষের ও fer জীবনকথা. জাতীয় আন্দোলন সম্পৰ্কত কাহিনী ও জাতীয়তাবোধ সম্পকিত 
কবিতা, বিজ্ঞানবিঘয়ক রচনা ও ভ্রমণ কাহিনী, নাট্যাংশ ও হাস্যকৌতুক পঠন ও শ্রবণ। 
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লিখন ঃ (১) শ্র,.তলিখন, টানা লেখা শেখা। 

(২) দিননিপি বাখা। | এ 

(৩), স্বরচিত লেখা (প্রচলিত অর্থে প্রবন্ধ রচনা নয়: নিজস্ব অভিজ্ঞতার পরিধির _ 
মধ্যে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ রচনা)। য় 

(8) চিঠি লেখা | 

(৫) সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য রচনা ও বিভাজন। 

(৬) পাঠ্যাংশ থেকে পদ-পরিচয় : বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম, অবায়, (সংজ্ঞার _ 
প্রয়োজন ate) | ৰ 

মৌখিক £ আবৃত্তি, অভিনয় ও সমবেত আলোচনা সভা ৷ 

দুব্য $ পাঠ্যপুস্তকের পাঠ্যাংশ ৬০ পৃষ্ঠা 4-বইয়ের প্রথমে শিরোনা-পত্র ৪ পৃষ্ঠা '|- _ 
সংকলিত কৰিতা ও গদ্যপাঠের অন্তর্গত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থ সহ তালিকা 8 পৃষ্ঠা 
হবে (অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৮)। পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু ছবি থাকবে । 
পাঠ্যপুস্তকে কিছু কিছু সন্ধি ও সমাস-বদ্ধ পদ থাকবে। এই স্তরে কিছু যৌগিক ও জটিল | 
বাক্য থাকবে। | 
পঞ্চম শ্রেণী (বয়স ১০4) eal 

উদ্দেশ্য ভাষার উৎকর্ষবৃদ্ধি ও সাহিত্যবোধের সৃষ্টি । 

পঠন ও MAYS (>) অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে পট উচ্চারণ, যথাযথ বিয়তি ও উদ্ধৃতি 

অনুসারে এবং ভাব সহকারে পাঠ। 

(২) কবিতা আবৃত্তি ও শ্রবণ। - 
০ (৩) শিক্ষকের পরিচালনায় নীরব পাঠ (Bearers সাহায্য করার জন্য ছোট ছোট 
/ প্রশ্নোত্তর) | ণ, ; ৷ এ 

(8) গদ্যাংশের ছোট ছোট অংশবিশেঘের প্রশ্নোত্তর এবং উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
অনুধাবন। পঠিত অংশের উপলব্ধির জন্য অর্থ বিশ্লেষণ ও সংশ্রেষণ। 


(৫) পাঠাংশ - -চতুথ শ্রেণীর অনুবপ-_অপেক্ষাকৃত উনুত। 
(৬) (ক) অভিধান ও সূচীপত্র দেখতে শেখা | 

: (খ) পাঠাগারের ব্যবহার শেখানো | 
(৭) অন্যের হাতের লেখা পাঠ করার ক্ষমতা অর্জন। 


লিখন £ (১) হ্রুতলিখন, টান৷ লেখা, শেখা। 


(২) রচনা-_বর্ণ নাযূলক গল্প, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালন্ধ বিঘয়বস্ত অবলম্বনে দিনলিপি, 
চিঠিপত্র, দলগত প্রতিবেদন। 
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(৩) দেওয়াল পত্রিকা বচন৷ । 

(৪) সমোচচারিত, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ রচন৷ ৷ 

(৫) শব্দের অন্ত্য অক্ষরের সাহায্যে নতুন নতুন শব্দ গঠন। 

(৬) বাক্য সম্প্রসারণ, বাক্য সংকোচন, বাণৃধারা, ধাধা ও কবিতা রচনা । .. 
(৭) পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত পদ্যাংশের সরলার্থ ও গদ্যাংশের অংশবিশেষের সার-সংক্ষেপ। 


পদ পরিচয় 2 পাঠ্যাংশ হইতে পদ-পরিচয়ের অধিকতর অনুশীলন, পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে 
ব্যবহারিক ব্যাকরণের জ্ঞানদান। ব্যাকরণের জন্য স্বতন্ত্র বই থাকবে না । 


ডণ্ডব্য $ (ক) পাঠ্যপুস্তকের আকার ডবল ক্রাউন, টাইপ পাইকা। পাঠ্যাংশ ৬৬ 
পৃষ্ঠা |-‘বইয়ের প্রথমে শিরোনাম-পত্র ৪ পৃষ্ঠা 4 সংকলিত গদ্য ও কবিতা পাঠের অন্তর্গত 
বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যাংশের বিস্তৃত অথ ৪ পৃষ্ঠা হবে (অর্থাৎ পুস্তকের মোট পৃষ্ঠা 
সংখ্যা ৭৪)। ব্যাকরণ্রে জন্য কোন পুস্তক থাকবে না। i 

(4) সাহিত্যের প্রতি আরও আকৰ্ষণ ও ভাষা সম্পর্কে আরও আগ্ৰহ বৃদ্ধির সহায়ক 
হিসেবে 80 পৃষ্ঠার অনধিক (পাইক! টাইপ) একখানি অতিরিক্ত পাঠ্য থাকবে। এই 
পুস্তকের বিঘয়বস্ত হবে এই বয়সের ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্ৰাণিত ও উদ্ুদ্ধ করার উপযোগী 
ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী পুস্তকটি চলিত ভাগ'য় লেখা হবে। এই স্তরে 
যৌগিক ও জটিল বাক্য থাকবে সন্ধি ও সমাস-বদ্ধ শব্দও থাকবে | বাক্যঞ্জলি সাধারণভাবে 
বাগৃধারা-সম্বলিত হবে। ৷ 

(গ) “ওয়ার্ক বুক” থাকবে। ; 

বিশেষ দ্ৰষ্টব্য ? বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জন্য মাতৃভাষার পাঠ্যসূচীৰ প্রতি পাচ বারে 


. একবার পুনর্ম,ল্যায়ন বাঞ্চনীয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত অন্যান্য মাতৃভাষার জন্য বাংলা ভাষার 
সিলেবাস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পাঠ্যসূচী রচিত হওয়া প্রয়োজন | 


গণিত 
ভূমিক! 


যেকোন বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গণিতের স্থান খুবই গুৰুত্বপূণ | 
সাৰ্থক প্রয়োগের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ সু-অভ্যাস, বৈজ্ঞানিক ও কুসংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুস্থ ও সবল মানবিক মূল্য- 
বোধ গণড়ে তোলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগবিজ্ঞান হিসাবে গণিতের বিশেষ স্থান রয়েছে। আজকের 
দিনে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় আশা-আকাঙক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় গণিত একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । তা ছাড়া, 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নব নব যুগান্তকারী আবিঘকার ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের ক্রম- 
বর্ধমান গ্রয়োগ গণিতশিক্ষাকে ক্রমেই নবতর পর্যায়ে উন্নীত করছে। 


উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রেখে একটি সক্রিয় ও গতিশীল গণিতপাঠসূচী প্রণয়ন 
করতে গিয়ে প্রাথমিক স্তরে গণিতশিক্ষার নিম্ন উদ্দেশ্য ওলি স্থিরীকৃত হ'ল £ 

১। প্ৰাথমিক স্তরের প্রয়োজনীয় গাণিতিক মুল ধারণাগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং 
ধারণাগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার পটুতা অর্জন! 

হ। দ্রুত ও নির্ভুল হিসাব করার দক্ষতা অর্জন। 

৩। যুক্তি ও Rotate এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতার বিকাশসাধন। 

৪। সঠিক পরিমাপ করার ক্ষমতা TFA! 

৫1 আবিঘকার-র্মীতার উন্মেষসাধন | 

৬। জাতীয় উৎপাদনব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক সমাজের রীতিনীতি ও ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে 
উপরোক্ত গাণিতিক ধারণাগুলির যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয় অনুশীলনের মাধ্যমে, 
দক্ষতা অৰ্জন। 

গণিতবিষয়ক পাঠসুচীর সাফল্য সাধারণভাবে নিমুলিগিত বিঘয়গুলির উপর নির্ভরশীল £-- 


১। বিদ্যালয়ের পরিবেশ £ বর্তমানে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত 
শ্রেণীকক্ষ, ন্যুনতম সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র নেই। উপরস্ত প্রচলিত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত খুবই 
অস্বস্তিকর ও শিক্ষণসহায়ক নয়। এক-একটি শ্রেণীতে ৩৫-৪০ মিনিটের এক-একটি ঘণ্টায় 
গ্রতিট শিক্ষার্থীর দিকে আলাদা ক'রে নজর দেওয়া এবং তাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য করা 
সম্ভবপর হয় না। এমনকি, প্রয়োজনভিত্তিক গ্রপ-টিচিং পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয় লা। 
তা নিরবে পা দিতো ee আতা উপরি ক মির 
হয় না। বিদ্যালয়ের বাড়ি, আসবাবপত্র, শিক্ষণপদ্ধতি, ছাত্রসংখ্যা ইত্যাদি নিয়ে যে 
বিদ্যালয়-পরিবেশ, তার ডশ্রাত সাধিত না হ'লে গণিত শিক্ষায় ঈপ্সিত ফল পাওয়া 
যাবে না। এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার 


ce 


২ ৷ শিক্ষার প্ৰতি আগ্রহ স্থষ্টির বাস্তব প্রয়াস $ এই সমস্যাটি খুবই জটল। 
বিদ্যালয়ে যারা ততি হয় তাদের অনেকেরই অঙ্কের প্রতি অনীহা শুরু থেকে গ'ড়ে ওঠে। মূলত 
শিক্ষণীয় পাঠসমূহ এবং শিখনপদ্ধতি এর জন্য দায়ী। সমাজের এক বৃহৎ অংশ দুর্বল শ্রেণীভুক্ত 
প্রধানত দারিদ্র্যের কারণে এই শ্রেণীর ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে ততি হয় না। ভতি হ'লে 
মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় বা নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকে। এখানেও 
জীবনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন এবং নিষ্ধাণ ও নিরানন্দ শিখনপদ্ধতি বহুলাংশে দারী। পাঠ- 
ক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং পদ্ধতিনিপয়ে এই আগ্রহস্থষ্টিৰ প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্ট দেওয়া 
দরকার, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দরকার দরিদ্র শ্রেপার ছেলেষেয়ের৷ যাতে বিদ্যালয়ে আসতে 
পারে, অনুপস্থিত কম থাকতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন। ৰ 


৩। গণিত শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের 
দেশে যে রীতি চ’লে আসছে তা হ’ল “আবৃত্তি সর্ব শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীরসী””। অর্থাৎ 
প্রথমে শিক্ষার্থীরা বারবার আবৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিঘয়বস্ত কণ্ঠস্থ করবে এবং পরবর্তী 
কালে তারা যখন বাস্তব সমস্যায় সেই বিষয়বস্তু প্রয়োগ করবে তখন প্রকৃত অর্থবোধ হবে।; 
গণিতশিক্ষার ক্ষেত্রে FOR ও অন্যান্য আর্যা এবং যোগ, বিয়োগ ও গুণের নামতা দীৰ্ঘ- 
দিন ধ'রে মুখস্থ করানোর রীতি এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফলে গণিতের বিষয় 
শিক্ষার্থীর কাছে নীরস ও অর্থবিহীন হয়ে পড়ে। আজকের দিনে এই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি 
অচল। 


যে যুগে শিক্ষণীয় বিঘয়বস্তু ছিল সীমাবদ্ধ, শিক্ষার্থীরা আসত এমন সব পরিবার থেকে 
যাদের পরিবারে রয়েছে শিক্ষাগত পটভূমি, দীর্ঘদিন ধ'রে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার বায় 
চালানোর মত অর্থসামর্ধয, অফুরন্ত অবসর সময় ইত্যাদি, সেই যুগে এই পদ্ধতিতে চললেও 
_ আজ তা৷ সম্পূর্ণ অচল ও অবৈজ্ঞানিক। আজকের দিনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রবর্ধসান বিকাশের ' 
'_ ফলে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিমাণ অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সমাজব্যবস্থা ও উৎপাদন- _ 
পদ্ধতির ae বিকাশের ফলে শিক্ষার fares নানা বৈচিত্র ও নতুনত্বের আবির্ভাব 
ঘটেছে ও ঘটছে, আজকের দিনে শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ আসে এমন সব পরিবার 
৷ থেকে যাদের না আছে শিক্ষাগত অতীত Ross, মা আছে পর্যাপ্ত অথসানরধ্য না আছে 
দীর্ঘদিন ধ'রে শিক্ষা গ্রহণ করার মত অকুরস্ত অবসয় সময় | এ অবস্থায় গণিত. শিক্ষা-পদ্ধতিতে 
এমন পরিবর্তন আনতে হবে যার ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে গণিতের বিঘয়ৰত্ত হয়ে উঠবে 
আরও আকর্ষণীয়, অধিকতর অর্থবহ ও stot); . 

তাই প্রথম থেকেই গাণিতিক মৌন ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বাস্তব 
অভিজ্ঞতা ও কর্ম মাধ্যমে a6 উপলন্ধি ও জানকে প্রয়োগ ও ব্যবহারের tect Ep 
করতে হবে। তখন শিক্ষার্থীরা অতি সহজেই সেই ধারণা ও প্রক্ৰিয়াগুলি বাস্তব সমস্যায় 
প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে এবং অনুশীনমের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। 


প্রাথমিক অভিজ্ঞতাকে অৰলম্বন ক'রে গণিতের শিক্ষা আরম্ভ করলে -গণিতশিক্ষা অর্থবহ 
ও আগ্রহতিত্তিক হবে। 


৫১ 


তৈরি TH বা নামত মুখস্থ করতে বাধ্য না করিয়ে কিভাবে গাণিতিক প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে নামতা বা আর্ধার বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় তা শিক্ষা দিতে হবে। তখন শিক্ষা- 


qin নিজেরই বিভিন্ন নামতা বা ath তৈরি করতে পারৰে। পরে সেইসব নামতা ৰা 


আর্ধার ফল যাতে প্রয়োজনমত HS ব্যবহার করা যায় তার জন্য নামত! ৰা আর্যা মুখস্থ ক’ৰে 
রাখা প্রয়োজন__এই কথা বুঝিয়ে সেইগুলি মুখস্থ করতে উত্সাহিত করতে হবে। 


এর ফলে উক্ত ahi ও নামতাগুলি তাদের কাছে দুর্বোধ্য অবাস্তব ব'লে মনে হৃবে 
না। তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের নিজেদের চেষ্টায় যুক্তিগ্রাহ্য পদ্ধতিতেই তারা 
নিজেরা ফলগুলি আঁবিছকার করেছে । এর ফলে গণিত সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ, আনন্দ ও 
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, গণিত সম্পর্কে তাদের অহেতুক ভীতি দূর হবে। কোন একটি বিশেষ 
নামতা বা ath ভুলে গেলেও গ্রয়োজনমত নিজেই তা আবার তৈরি ক'রে নিতে পারবে । 


উপলব্ধি, আত্মকরণ, ও প্রয়োগ--পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতিতে গাণিতিক ধারণা ও 
্ক্রিয়াগুলি শিক্ষার্থীদের মনে একবার দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে গণিত সম্পর্কে তাদের অনীহা, 
অমূলক ভীতি ও অসাফল্য অনেকাংশে ক'মে যাবে। 


si বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা সাধারণত একটি ধারণা আছে যে, গণিত 
একটি শুদ্ধ বিজ্ঞান, বিভিন্ন গাণিতিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 
mental discipline-c# সমৃদ্ধ ও অধিকতর বুক্তিযুখী করাই এই বিজ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য ৷ 
সুতরাং গণিতের পাঠ্যসূচী প্রধানত হবে যুদ্িগ্রাহা ক্ৰম অনুযায়ী বিভিন্ন গাণিতিক ধারণ! 
ও প্রক্রিয়াগুলির একটি সূচীপত্র মাত্র। 


উপরোক্ত ধারণ। সম্পূৰ্ণ ভুল না হ'লেও নিতান্তই একপেশে । গণিত মুলত একটি 
প্রয়োগবিজ্ঞান। তা ছাড়া ভাববিনিময় (Communication )-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম । 
গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির নিজস্ব কোন বাস্তবযুল্য নেই যতক্ষণ পর্যস্ত না তারা 
সমাজ ও জীৰনের কোন না কোন সমস্যাতে--যাতে গাণিতিক রাশি যুক্ত রয়েছে-_প্রযুক্ত 
হয়। আধুনিক যুগে গ্রয়োগবিভ্ঞান হিসাবে গণিতের ব্যবহার ও গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। এত- 
দিন পৰ্যন্ত শিক্ষার যেসব শাখাকে গণিতবিবজিত শুদ্ধ কলাবিদ্যা (478) হিসাবে 
গণ্য করা হত তাদের মধ্যেও আজ গণিতের প্রয়োগ শুরু হয়েছে এবং ক্রমেই তা 
বৃদ্ধি পাচেছে। স্থুতরাং বর্তমানকালে গণিত আর শুধু কতকগুলি বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে 
কারিগরি নয়, গণিত ate. শিক্ষার প্রতিটি শাখার জ্ঞান ও তত্ত্বের সুনিদিষ্ট মাননির্তর বাস্তব 
গ্রয়োগের হাতিয়ার | 


'_ মূল প্রতিবেদনে একটি প্রকৃত জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি গ'ড়ে তোলার আশা প্রকাশ 
করা হয়েছে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিবেদনের বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে 
প্রস্তাবিত সিলেবাসেৰ উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। 
যেমন, “সর্বোপরি শৌঘণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত সামাজিক ও মানসিক মূল্যবোধের 
বিকাশসাধন---সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারযুক্ত বৈজ্ঞানিক 
যুক্তিশীল মনোভাব গঠন” আবার , “প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতাৰ অন্তর্ভ ক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে 
১ 


৫২ 


জানা এবং সকল প্রকার সমাজ-উনুয়নযূলক কাজের পিছনে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্রষ- 
শক্তি কান্ত করছে এবং পরশ্বদভোপী শ্বমবিযুখ মানুঘ বা গোষ্ঠীই যে মানবের দুঃখের কারণ 
সে বিঘয়ে জানা”', “দেশ ও জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি, 
“সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতামূলক জীবনযাপন করার জন্য অত্যন্ত হওয়া”, “আধু- 
নিক সমাজের উৎপাদনব্যবস্বার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উৎপাদনশীল ও স্থজনশীল কাজ” ইত্যাদি। 


মুল প্রতিবেদনের উপরোক্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে উপলব্ধি ক'রে এই অভিমত প্রকাশ 
করা যায় যে, গণিত পাঠাসুচীকে শুধু কতকগুলি গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়ার ক্রমিকসুচী 
হিসাবে পেশ করলেই হবে না। গণিত পাঠ্যসুচীতে এমন কিছু কিছু ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য 
সংযোজিত করা প্রয়োক্ষন যেন তা দেখে শিক্ষকমহাশয়গণ ও পুস্তকপ্রণেতারা পাঠ্যসূচীর 
spirit ও গতিধারা বুঝে সেইমত বিঘয়টি শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপিত করতে পারেন। 


‘ater? বলা হয়েছে গণিত একটি প্রয়োগ বিজ্ঞান। সুতরাং এর যথাৰ্থ প্রয়োগের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষায় সম্পৃক্ত কুসংস্কাবযুক্ত বিজ্ঞানভিত্তিক 
উংপাদনমুখী শিক্ষায় ‘শিক্ষিত ক'রে তোলা সম্ভব। আবার শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজের 
উপযুক্ত সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজকল্যাণকর কাজে সহযোগিতা” 
মূলক জীবনযাপনের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রেও গণিত খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমিকা 
পালন করতে সক্ষম। অবশ্য এর সার্থকতা নির্ভর করবে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির 
১ আঁধার হিসাবে সমাজ ও জীবনের কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হ'ল এবং কতটুকু 
স্থুচিত্তিতভাবে জাতীয় জীবনের কাম্য সামাজিক ও বৈঘয়িক নীতিগুলিকে তুলে ধরা হ’ল। 
উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি 'প্রয়োগক্ষেত্রের উল্লেখ ক'রে বাস্তব উদাহরণ উপস্থাপিত করা হ'ল, 
যেমন : 


(১)(ক) উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ $ কৃষিতে রাসায়নিক সার, 
উন্নত মানের বীজ, সেচের জল, কীটনাশক ওঘধ, কলের লাঙল, ট্রাক্টর ইত্যাদির প্রয়োগে 
উৎপাদন বৃদ্ধি। 


উদাহরণ £ তোমাদের বিদ্যালয়ের বাগানে তোমরা গত বৎসর শুধু গোবর সার দিয়ে 
আনু চাষ ক'রে ৩ কৃইন্ট্যাল ২৫ কেজি আলু পেয়েছিলে। এ বছৰ গোবর সারের সঙ্গে 
রাসায়নিক সার ব্যবহার ক'রে ৪ কুইন্ট্যাল ৩৫ কেজি আলু পেলে। রাসায়নিক সার ব্যবহার 
করায় উৎপাদন কত বাড়ল? (দ্বিতীয় শ্রেণী) 

(খ) শিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ, অধিকতর শ্মবিভাগ, শ্রমিকদের পারস্পরিক 
সহযোগিতা, কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় রোধ ইত্যাদির ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি | 


উদ্ধাহরণ £ এক কৃষি সমবায় সমিতি নিজস্ব কারখানায় ৮০ টাকা খরচ ক'রে ১৬টি 
নাঙল তৈরি করেছিল। কিন্তু যদি তারা কাঠ ও লোহার অপচয় কমাতে পারত এবং একটু 


বেশি শ্রম দিতে পারত তবে প্রতিটি লাঙলের উৎপাদনব্যয় ১. টাকা ক'মে যেত। তৰে 
ভাৱা এ টাকায় কতগুলি লাঙল পেত (ped শ্রেণী) 


(২) সাধারণ বৈজ্ঞানিক তৰ্বের প্রয়োগ ? বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম, বায়তে গ্যাসের 
অনুপাত, fey ধাতুতে বিভিন্ন age অনুপাত ইত্যাদি। 


৫৩ 


উদ্ধাহরণ $ একটি বিশেষ মানের পিতলে ge ভাগ তাম| 'ও বাকি অংশ দস্তা আছে। 
& পিতলে কত ভাগ দস্তা আছে? (তৃতীয় শ্ৰেণী) 


(৩) কু-সংস্কার ও কু-অভ্যাসের বিরুদ্ধে £ ভাগ্যের উপর নির্তরত৷ দূর ক'রে 
সমাগত কর্মপ্রচেষ্টার উপর “at স্থাপন | 


উদ্বাহরণ $ পূর্বে গায়ের, লোকেরা বসস্তের টিকা নিত ন৷। মোহনপুর গাঁয়ের কেউ 
গত বছর পর্যন্ত টিকা নেয় নি। * গত বছর তাই ১৫% লোক বসস্তে আক্রান্ত হয়েছিল। 
এই বছর গায়ের যুব সমিতি নিষ্টেরাই গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে তাদের বেশির ভাগ লোককে 
টিকা নিতে উত্সাহিত করে। তাই এ বছর মাত্র ২%০ লোক বসন্তে আক্রান্ত হয়েছে। 
গ্রামের মোট জনসংখ্যা যদি ২৫০০ জন হয় তবে টিকা নেওয়ার ফলে কতঙ্গন লোক 
বসন্তের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে? (পঞ্চম শ্রেণী) 


(8) সমবায় সমবায় প্রথায় চাঘবাঁস ও শিল্প পরিচালনা, ক্রেতা সমবার, খণ সমবায়, 
বিক্রেতা সমবায়ের ক্রবিধ। | 5 


উদ্দাহরণ 3 মির্জাপুর গায়ের চাষীর! সরকারী সহযোগিতায় তাদের গায়ে একটি সমবায় 
শপ্যগোলা স্বাপন করেন! মাঘ মাসে সেই গায়ের আনোয়ার আলী দেখল যে, বাজারে 
প্রতি কুইন্ট্যাল ৪৫ টাক! দরে ধান বিক্রি হচ্ছে। সে বাজারে ধান বিক্রি ন৷ ক'রে 
সমবায় শস্য গোলায় ধান জনা রেখে কুইন্ট্যালপ্রতি so টাকা ধার পেল। পরে আঘাচ 
মাসে সেই ধান সে প্রতি কুইনট্যাল ৬২ টাক! দরে বিক্রি করল এবং প্রতি কুইণ্ট্যালে ধারের 
টাকার সুদ বাবত তাকে ৩ টাকা এবং গোলা ভাড়া বাৰত ১:৫০ টাক দিতে হ'ল। সমবায় 
শস্য গোলায় ধান রাখতে পারায় আনোয়ার আলী কুইন্ট্যালপ্রাঁতি কত বেশি টাকা পেল? 


(৫) বিভিন্নসমাজসেবামুলক কাজ £ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বাস্থ্যবিঘয়ক প্রচার, 
বন্যা, দূৰ্তিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঈংগ্রামের সুফল ।' 


উদ্দাহরণ $ বন্যায় অবরুদ্ধ গ্রামের ৫৫০ জন অধিবার্সীর.& দিনের খাবার মজুত ছিল। 
একদিন পর একটি উদ্ধারকারী দল গ্রামের ৩৩০ জন, স্ত্রীলোক ও শিশুকে নিরাপদ 
arya শিবিরে সরিয়ে দেয়। বাকি খাদ্যে অবরুদ্ধ গ্রামবাসীদের আর কতদিন চলবে? 


(৬) ব্যক্তিগত সুদখোর ও কালোবাজারীর বিরুদ্ধে 


উদাহরণ 2 গায়ের সুদখোর মহাজন ১০০ টাকা ধার দিয়ে প্রতি মাসে ১:৫০ টাকা 
সুদ আদায় করে। কিন্তু সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিলে বৎসরে শতকরা ৭৫০“টাকা 
স্থদ দিতে হয়। যদি কোন একজন OM বিপদে প'ড়ে সুদখোর মহাজনের কাছ থেকে 
৩০০ টাকা ধার নিতে বাধ্য হয়, তবে এক বৎসরে তাকে. কত বেশি টাক। সুদ গুনতে 
হবে? 


৫৪ 


৭) জাতীয় এঁক্য এবং সংহতি a2 করে এমন কোন উদাহরণ 
পাঠ্যপুস্তকে থাকবে না। 

উপরোক্ত উদাহরণগুলিই সব নয়, জাতীয় শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগ- 
বিজ্ঞান হিসাবে গণিতকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা যে কত বিরাট তারই কিছুটা নমুনা: 
হিসাবে সাব-কমিটি উপরোক্ত উদাহরণগুলি তুলে ধরেছে । যাব-কমাট মনে করে উক্ত 
ধারায় গণিত পুস্তকে সমস্যাবলীর সমাবেশ একান্ত বাঞ্ছনীয়। সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের: 
বিকাশের সঙ্কে সম্পকিত ক'রে শুধু গণিত কেন প্রত্যেকটি বিঘয় শিক্ষাদান করলে 
এবং সেইভাবে পাঠাপুস্তক প্রণীত হ'লে-প্রাথমিক শিক্ষার সামাজিক ও নৈতিক মুল্যলাভে 
সমৰ্থ হওয়া সম্ভব হ'তে পারে। মুল আদর্শের রূপায়ণে সমস্ত বিধয়ের সামগ্রিক প্রচেষ্টা 
একান্তভাবে দরকার । 


৫। গণিতের ভাষা £ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার প্রকাশভঙ্গিমা ও শব্দ ব্যবহারে 
নিজস্ব একাট বৈশিষ্ট্য ও স্বাতপ্বা আছে। অস্কেরও সেইরূপ একটি নিজস্ব ভাঘ। আছে, 
আছে নিজস্ব গ্রুকাশতঙ্গি, নিজস্ব পরিভাঘা। গণিত শিক্ষাদানের aaa শিক্ষকমহাশয়দের 
সেই সম্পর্কে সদাশতর্ক থেকে শিক্ষার্থীদের গণিতের ভাষার সঙ্গে পরিচিত ক'রে তুলতে 
হবে। 


সাধারণত বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির জনা বিশেঘ বিশেষ শব্দ ব্যবহার _ 
করা হয় : যেমন ---বৃহত্তর, সমান, যোগ, গুণ ইত্যাদি । eae দেখা যায় যে, শিক্ষারীদের _ 


সনে কোন একটি বিশেঘ শব্দ ও তা দ্বারা প্রকাশিত গাণিতিক ধারণ! বা প্রক্রিয়ার বন্ধন 


(bond) খুব স্পষ্ট ও দূঢ় হয় না। ফলে সেই বিশেষ শব্দটি শিক্ষার্থীদের কাছে বিমূৰ্ত, 
অর্থহীন "খুনি মাত্র হয়ে থাকে, শ্ববণে প্রবেশ করলেও মবমে প্রবেশ করে না। সুতরাং. 

গাণিতিক ভাষাকে শিক্ষার্থীর মনে এমনভাবে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে যে, যেমন “খেলা করা” 
বললেই কোন একজন শিক্ষার্থীর সনে বিশেষ একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে, তেমনি “যোগ করা” 
বললেই বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার দৃশ্য শিক্ষার্থীর মনে ভেসে উঠবে | একমাত্র তখনই গাণিতিক 
পঁরিভাঘ৷ শিক্ষাথী কাছে সম্পূর্ণ অর্থপূর্ণ, সহজ ও আনন্দদায়ক হয়ে উঠবে। স্থতরাং 
যখনই শিক্ষখীদের কাছে কোন নতুন গাণিতিক শব্দ উপস্থাপনের প্রশ্ন দেখা দেবে তখন 
শিক্ষকমহ্বাশয় বিশেষভাবে নজর রাখবেন যেন গাণিতিক শব্দটি ও তার দ্বারা প্রকাশিত 
গাণিতিক ধারণা বা প্রক্রিয়াটির বন্ধন (bond) শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


পুতি wa সাধারণ ভাষায় লিখিত গাণিতিক সমস্যাগুলিকে গাণিতিক পরিভাঘায় রূপান্তর 
ও গাণিতিক ভাঘার লিখিত কোন একটি রাশিমালাকে সাধারণ ভাষায় লিখিত গাণিতিক 
সমস্যায় পরিবতিত করার কাছে ছাত্রদের উৎসাহিত করলে, গাণিতিক ভাষা বোঝার ক্ষেত্রে 
শিক্ষার্থীদের অন্তবিবা দূর হবে। 


প্রাখমিক শিক্ষার স্তরে গণিতের সমস্যা তৈরি করার ভাষা সম্পর্কে আরো একটি সাব- 
ধানতা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন ! সব সময় এমন ভাষার সযপাগুনি তুলে ধরতে হরে 
যা শিক্ষার্থীর ভাষাল্ঞানেৰ 1. মধ্যে ATS | 


ee 


৬। উপকরণঃ গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কতিপয় পাঠোপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বী- 
কার্য । যেষন___আ্যাবেকাস, বিভিন্ন গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলিকে বাস্তব বস্তুর সাহায্যে 
বা বাস্তব কর্ম-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করলে বিমর্ত ধারণাগুলি দেবার ইঙ্গিত শিক্ষণ 
ব্যবহারিকায় বিস্তারিতভাবে খাকবে। 


৭। পাঠ্যপুস্তক £ প্রাথমিক পর্যায়ের গণিত পুস্তক লেখার সময় নিয়লিখিত বিষয়গুলির 
প্রতি নজর দেওয়া দরকার :-- | 


(ক) প্রতিটি শ্রেণীর গণিত পুস্তকের ভাষা, বিশেষত সমস্যাগুলির ভাষা এমন হবে 
যেন তা সেই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধির মধ্যে থাকে। 


(খ) প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত পুস্তকের আকৃতি (size) বর্তমানে প্রচলিত 
“গণিত মুকুলের" আকৃতির মত হবে। আর Weft লেখা হবে Work 
Book-4% মত ক'রে! 


(গ) গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সব সময় শিক্ষার্থীদের 
পরিচিত বাস্তব বস্তুর চিত্র ব্যবহার করতে হবে। 


(ঘ) প্রতিটি নতুন ধারণা ও প্রক্রিয়া উপস্থাপনার সময় তাকে বাস্তব পাঠোপকরণের 
সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য আনন্দ ও উংসাহ বর্ধকরপে পরিবেশনের 
নিৰ্দেশ ও উদাহরণ পাঠ্যপুস্তকে থাকতে হবে। 


(ঙ) গাণিতিক সমপ্যাবলী নির্বাচন করতে হবে সমাজ ও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকে | উদাহরনগুলির ভাব ও ভাঘার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি 
ও অভ্যাস এমনভাবে প্রভাবিত করতে হবে যেন তারা একটি উনুয়নশীল দেশের 
উৎপাদনবাবস্থায় সহযোগিতামূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়। কুসংস্কার, 
সংকীৰ্ণতা, অসাধুতা, আলস্য ইত্যাদি দোঘমুক্ত গণতান্ত্ৰিক উদার মনোভাব- 
সম্পন্ন নাগরিক তৈরির ক্ষেত্ৰে উদাহরণগুলির গুরুত্ব সব সময় মনে রাখতে 
হাবে। এই প্রকার কয়েকটি লক্ষ্যতিত্তিক অঙ্কের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 
সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, উদাহরণগুলি কোন ক্ষেত্রেই নীবস ও অর্থহীন 
বিমূর্ত সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়ার পর্যায়ে না গড়ে! 


৮। গাইড বুক ঃ গণিতের নতুন পাঠাসুচীতে যে মৌলিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা ৷ 
হয়েছে তা. সফলভাবে কার্যকরী করতে হ'লে নতুন ধারায় গণিত শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রয়োগ- 
কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত নিৰ্দেশ সহ একটি টিচার্স গাইড বুক (শিক্ষণ ব্যবহারিক) অবশ্যই 
প্রয়োজন। এই গাইড বুকে একদিকে গাণিতিক ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি কিরূপে সার্থ কাৰে 
উপস্থাপিত করা যায় তার নির্দেশ যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্র থকে 
সমস্যা নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে কাম্য পর্যায়ে পরিৰতিত 
করা যাবে। কিন্তু কোন কারণেই গাইড বুকের নির্দেশই শেঘ কথা হবে না। শিক্ষক- 
মহাশয়গণ স্থান ও কাল ভেদে নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করবেন । 


৫৬ 


প্রথম শ্রেণী (বয়স ৬+) 
প্রথম পর্যায় 


১। কম-বেশি, লম্বা-খাটো, নারী-হালকা। ইত্যাদি ধারণ! এবং ১--৯ Fae গণনা, 


পড়া ও লেখাকে WTR করতে হবে। (এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ 
করতে হবে|) 


২। ১--৯ পৰ্যন্ত সংখ্যার মধো আগের. পরের ও মাঝের সংখ্যা চিনতে পার।, 
নিৰ্ণয় করার কাজ করাতে হবে। এ mane শিক্ষার্থীদের nan সৃষ্ট করতে সাহায্য 
ক'রে সেই সমস্যা সমাধান করতে উৎসাহিত করতে হবে। বেশি-কম ধারণা (উধ্ব মুখী 
ও অবঃয়খী) দিতে হবে। ৰ 


৩। প্রক্ৰিয়| $ (ক) যোগ ও বিয়োগ offen একই মঙ্গে উপস্থাপন করাতে হবে এবং 
এদের একটি মে অপরটির বিপরীত প্রক্রিয়া সে সম্বন্ধে ধারণ! দিতে হবে। সার্বেল, কাঁইবীজ, 
মাটির গুলি ইত্যাদি বাস্তব বস্তুর একজাতীয় দু'টি আলাদ। আলাদ৷ দলকে একত্র ক'রে যোগের 
ধারণা এবং একটি বড় দল থেকে তার একটি অংশ দল সরিয়ে নিয়ে বিয়োগের ধারণা দেওয়া 


যেতে পারে। (এই পর্যায়ে সন সময় বাস্তব বস্তুর সাহায্য নিতে হবে এবং যোগফল কখনই 
৯-এর বেশি হবে না |) 


(খ) যোগ, বিয়োগ প্রক্রিয়া এবং সমান সমানের ধারণার অন্য গাণিতিক প্রতীক 
Spgs SCN ” চিহ্নের অবতায়ণ৷ ৷ যোগ 'ও বিয়োগের বাস্তব সমদ্যায় প্রতীক- 
গুলি প্রয়োগ ক'রে হাক গাণিতিক ভাঘার শব্দ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
সাধারণ ভাঘায় প্রকাশিত বোগ-বিয়োগের সমস্যাকে কি করে গাণিতিক ভাষায় প্রকাশ 
(অর্থাৎ সংখা প্রতীক ও ভাঘা-প্রক্রিয়া প্রতীকে) করা যায় তার লিখিত উদাহরণ দিয়ে 
ধারণাটিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। পারে শিক্ষার্থীনা নিজেরা সমস্যা উদ্ভাবন ক'রে তা সাধারণ 


তাষা থেকে গণিতের ভাষায় এক ,গণিতের ভাষা থেকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরের অনুশীলন 
করবে। 


(গ) ৯-এর চেয়ে কম ফল হয় এমন যোগ-বিয়োগের সমস)া পাশাপাশি লিখে যোগ 


করতে দিতে হবে (মৌখিকভাবে) | এদের কিভাবে স্তগ্রাকারে সাজানো যার তা শেখাতে 


হবে। ৰি 


৬৯ 


দ্বিতীয় পধায় 


১। সংখ্য! $ (ক) একটিও রইল লা, এক্সপ শূনা অবস্থার সমস্যা স্থষ্টি ক'রে তাকে 
0 (শুন্য) প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যায় একপ ইঙ্গিত দিয়ে 0 প্রতীকের অবতারণা ও 


প্রয়োগ শেখাতে হবে। 


(4) ৯-এর চেয়ে বেশি সংখাক বাস্তব বস্তু গণনা, কর। ও প্রকাশ কবার সমস্যা সামনে 
এনে ০ প্রতীকের প্রয়োগ ক'রে সমাধানের পখ খুলে দিতে হবে। 


€৭ 


(গ) ১০-এর দল বা গুচেছর ধারণা দিয়ে একক 9 দশকের স্থানীয় মানের ধারণার 
অনতারণা | স্থানীয় মানের ধারণার প্রয়োগে ১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত সংখ্যা তৈরি করতে 
ও লিখতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে। পরে নিজেদের তৈরি সংখ্য। চাঁট দেখে 
পড়তে ও গণনা করতে অভ্যাস করাতে হবে এবং মুবস্থ করাতে হবে। 


২। প্রক্রিয়া (ক) স্থানীয় মান অনুসারে দু’ অঙ্কবিশিষ্ট দু'টি দু'টি ক'রে সংৰ্যা 
স্তম্ভাকারে সাজিয়ে যোগ ও বিয়োগ অনুশীলন (হাতে থাকবে না এবং ফল ৯৯-এর বেশি 
হবে না) । 

(4) ২০ পর্যস্ত ফল হয় এমন এক GE ও দ্‌’ অক্কের সংখ্যা যোগ ও বিয়োগ চিহ্ন 
দ্বারা পাশাপাশি যুক্ত ক'রে সমাধান করা | 


৩। মুদ্রা! পরিচিতি ? এক পয়সা থেকে ৫০ পয়সা পর্যন্ত সংখ্যার যোগ-বিয়োগ | 
এক টাকা, 2 টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা পর্যন্ত মুদ্রার পরিচিতি ও তাদের যোগ-বিয়োগ। 


৪। সময় পরিচিতি 2 ঘণ্টা, দিন ও সপ্তাহ সম্বন্ধে ধারণা এবং একই এককের 
যোগ-বিয়োগ | 


al বিবিধ প্রশ্ন 2 বাস্তব বস্তু ও চিত্রের সাহায্যে ৰণিত যোগ-বিয়োগের সহজ সমস্যা 
সমাধান | ; 


b 


দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়স a+) 
পূর্ব বংগরের পাঠের পুনরনশীলন (এক থেকে দেড় মাস) 


১। সংখ্যা 2 (ক) স্থানীয় মানের সাহায্য নিয়ে ১--৯৯-এর মধ্যে যেকোন স্থান 
থেকে যেকোন সংখ্যা লিগতে, পড়তে ও চিনতে শেখাতে হবে। ১--৯৯ পর্যন্ত দংখার 
মধ্যে যেকোন একটি সংখ্যার আগের 'ও পরের সংখ্যা নিৰ্ণয় ও যেকোন দু'টি সংখ্যার 
মধ্যবর্তী সংখ্যাটি নিৰ্ণয় করতে ও পড়তে অভ্যাস করাতে হবে। স্থানীয় মানের সাহায্যে 
একাধিক সংখ্যার মধ্যে কোনুটি বড় কোনটি ছোট তা চিনতে, লিখতে ও পড়তে শেখাতে 
হবে এবং বড় থেকে ছোট ও ছোট থেকে বড় ক্রম অনুলারে সাঞ্জাতে শেখাতে হবে 
(লিখিত ও মৌখিক)! 

(খ) ১০০-এর দল বা গুচ্ছের ধারণা দিয়ে শতকের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা | 
পৰ্যায়ক্ৰমে একক, দশক, শতক লিখিত ছকের সাহায্যে তিন অক্কের সংখ্যার ভাষান্তর 
(সাধারণ ভাষা থেকে গণিতের ভাষায় ও বিপরীতটি) হনুশীলন। 

(গ) হাজারের দল বা গুচেছুর ধারণা দিয়ে হাঞ্রারের স্থানীয় মানের ধারণার অবতারণা | 
পর্যায়ক্রমে একক, দশক, শতক, হাজাব AA ছকের সাহায্যে চার অঙ্কের সংখ্যার ভাগাপ্তর 
অনুশীলন | 


ai প্রক্রিয়া £ (ক) স্থানীয় মানের ছকে স্তগ্তাকারে সাজানো দুই অন্ধের দু'টি সংখ্যা 
নিয়ে হাতে থাকে এম যোগ এবং পরে তিনটি সংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে। স্থানীয় 
যানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো তিন অঙ্কের দু'টি সংখ্যা নিয়ে প্রথমে হাতে থাকে না এমন 


৫৮ 


যোগ ও পরে হাতে খাকে এমন যোগ শেখাতে হবে। তারপরে তিনটি 'ও তার বেশি. 


সংখ্যা নিয়ে যোগ শেখাতে হবে 1 যোগফল অবশ্য ১০০০-এর কম থাকবে! যোগ বিঘয়ক 
সহজ ACA Ae! 


(4) স্থানীয় মানের ছকে স্তম্ভাকারে সাজানো দু' অঙ্কের দু'টি সংখ্যা নিয়ে পরে তিন 
অঙ্কের সংখ্যা নিয়ে হাতে থাকে না এমন বিয়োগ । বিয়োগের ক্ষেত্রে হাতে থাকে এই 
ধারণাটিকে বাস্তব বস্তুর উদাহরণের মাধ্যমে উপস্থাপন । স্থানীয় মানের ছকের সাছাবা নিয়ে 
সেই ধারণাকে আরও স্পট এবং epee করতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের দিক থেকে 
ধারণাটি কতটুক্‌ বুঝতে পেরেছে তার যাচাই ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য শিক্ষার্থীদের 
নিজস্ব প্রচেষ্টায় mem we করতে উৎসাহিত ক'রে তার মমাধানের মাধ্যমে বারণাটিকে 
দুটবদ্ধ করতে হবে (ধারণার জটিলতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে ) | পরে দু 
অঙ্কের ও তিন অঙ্কের sing সংখ্যা নিয়ে অনুশীলন | বিয়োগ বিষয়ক সহজ প্রশের 
সমাধান । বিয়োগফল ৯৯৯-এর বেশি হবে ন৷ | 


(4) এই পর্যায়ে ১--১০ পর্যন্ত মংখ্যার যোগ ও বিয়োগের নামতা তৈরি করতে 
শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হবে এবং নিজেদের তৈরি নামতা বারবার পড়তে ও মুখস্থ করতে 
‘উৎসাহিত করতে হবে। যোগ ও বিয়োগ করার সময় নামতার সাহায্য নিলে যে বাড়তি 
সুযোগগুলি পাওয়া যায় তা বুঝিয়ে দিয়ে মুখস্ব ও ব্যবহার করার উৎসাহ বৃদ্ধি করা যেতে 
পারে। ' | 

(a) বাস্তব বস্তুর (গুলি, মার্বেল ও বিভিন প্রকার কাজ ইত্যাদি) 'সাহাযো গুণ ও 
ভাগের ধারণার অবতারণা করতে হবে। যোগের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে গুণের ধারণা ও বিয়োগের 
পুনরাবৃত্তির সঙ্গে ভাগের ধারণার সঙ্গতি দেখিয়ে ধারণা দু'টিকে দৃঢবদ্ধ করতে হবে। 
প্রক্ৰিয়া দু'টি যে বিপরীতধর্মী.তা বুঝিয়ে দিতে হবে । 

(ঙ) গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ার জন্য গাণিতিক প্রতীক “১? ও “+” চিহ্নের অবতারণা | 
গুণ ও ভাগের বাস্তব সমস্যায় প্রতীক-চিহ্ন ব্যবহার ক'রে কি ক'রে এদের গাণিতিক ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় তা শেখাতে হবে। গাণিতিক ভাষাকে সাধারণ ভাষায় এবং সাধারণ ভাষাকে 
গাণিতিক ভাষায় রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতীক-চিহ্নগুলির অথবহ প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের অতান্ত 


করতে হবে। প্রতি স্তরে শিক্ষারীদের নিজেদের সমস্যা স্থষ্টি করতে উৎসাহিত করতে wea 


(চ) যোগ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গুণের নামতা তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত ক'রে 
0 থেকে ১০ সংখ্যা পর্যন্ত গুণের নামতা তৈরি করাতে হবে। পরে নিজেদের তৈরি নামতা 
বারবার পড়তে, মুখস্থ ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করতে হবে। 


(ছ) নামতার সাহায্যে প্রথমে এক অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ ও পরে 


দু’ অঙ্কের ধাশিকে স্থানীয় মান হিসাবে লিখে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ করতে শেখাতে 


হবে। প্রথম দিকে যোগের পুনরাবৃত্তির প্রক্রিয়াটিকেও পাশাপাশি দেখাতে হবে। পরে 
তিন অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ, গুণফল ৯৯৯-এর বেশি হবে না | 


(জ) নামতার মাহাযো প্রথমে এক অঙ্কের রাশিকে এক অঙ্কের রাশি ata ভাগ করতে 
শেখাতে হবে (ভাগশেঘ থাকবে না) | পরে স্থানীয় মানের ছকে লিখিত দু’ অঙ্কের রাশিকে 
এক অঙ্কের রাশি দ্বারা ভাগ করতে শেখাতে হবে ; Ge দুটি আল!দ1 আলাদাভাবে বিতাজা 
হবে; ভাগফল ভাজ্যের উপর রেখা টেনে স্থানীয় মানের ছক অনুসারে বসাতে হবে। 


Ne a 


ca 


(ঝ) গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্বাবলীর সমাধান! 
(ঞ) সংখ্যার বিশ্লেষণ (৫-২+৩, ৫-০১+4৪ ইত্যাদি) ধারণার অবতারণা । 


৩। বিভিন্ন এককাবলী 2 (ক) মুদ্রার অধিকতর ব্যবহার । ১ টাকা _১০০ পমসা 
সম্বন্ধে ধারণার অবতারণা | টাকা-পয়সার সহজ যোগ-বিয়োগ (পয়সার যোগফল > টাকার 
নীচে থাকবে) | টাকা-পয়সার যোগ-বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্বাবলী। 

(খ) লম্বা-থাটো ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট করার জন্য দূরত্ব পরিমাপের সমস্যা সৃষ্টি ক'রে 
কোন একটি নিদিষ্ট দৈৰ্ঘ্যকে শিক্ষার্থীদের এক পা, দু’প৷ ক'রে এবং এক হাত দু'হাত কারে 
মাপতে উৎসাহিত করা । বিভিন্ন শিক্ষার্থীর হাত ও পায়ের দৈৰ্ঘ্য বিভিন্ন হওয়ায় প্রাপ্ত ফল 
বিভিন্ন হচেছ---এই সমস্যা থেকে একটি সৰ্বজনস্বীকৃত নিদিষ্ট দৈৰ্ঘেযয় একক ঠিক করার 
সমস্যায় পৌছে মিটারের ধারণার অবতারণা | মিটারের সর্বজনীন পরিমাণ কিভাবে fe 
হয়েছে তার আভাস দেওয়া | 

(গ) তারী-হালকা ধারণাকে আরও নিদিষ্ট ও সুস্পষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য ওজনের সমস্যার 
অবতারণা | ওজনের জন্য একটি সৰ্বজনস্বীকৃত একক না থাকলে কি সমস্যার উদ্ভব - 
হ'তে পারে তা তুলে ধ'রে “গ্রামের” ধারণার অবতারণা । গ্রামের সৰ্বজনস্বীকৃত পরিমাণ 
সম্পর্কে ধারণা ,দেওয়া। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত কিলোগ্রাম এবং অন্যান্য বাটখারার সঙ্গে 
পরিচিত করানো | 

(a) তরল পদার্থ পরিমাপের সমস্যা এনে নিদিষ্ট আয়তনের আধারের মাধ্যমে সমস্যা 
সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া ও লিটারের অবতারণা । লিটারের সৰ্বসন্মত পরিমাপ সম্পর্কে 
ধারণ। দেওয়। | / 

(৬) সময় পরিমাপে ঘণ্টা. মিনিট 9 সেকেন্ডের অবতারণ। ক'রে ঘড়ি দেখতে ও পড়তে 
শেখানো ৷ দিন, সকাল, বিকাল, সন্ধা, রাত্রি পৃভৃতি শব্দের সঙ্গে সময়ের পরিমাপ সম্পকিত 
অর্থবহ পরিচয়। সপ্তাহের সাতটি দিনের নাম এবং বাংলা ও ইংরেজী মাসের নামের সঙ্গে 
পরিচয়। 


তৃতীয় শ্রেণী (aaa & +) 
পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনরনুশীলন (এক থেকে দেড় মাস) 

১। সংখ্য। 3 স্থানীয় মানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে এক লক্ষ পর্যন্ত সংখ্যা 
লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে । স্থানীয় মানের অঙ্কগুলির তুলনা ক'রে দুই বা ততোধিক 
সংখ্যার মধ্যে বড়-ছোট নির্ণয় করা। | | 

২। প্রক্ৰিয়| £ (ক) কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ, ফল এক লক্ষের মধ্যে থাকবে। 
যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী। 

(4) mya হ’লে ১১ থেকে ২০-এর ঘর পর্যন্ত গুণের নামতী তৈরি ও ব্যবহার করতে 
শিক্ষার্থীদের সাহাঘ্য করতে হবে এবং তাদের নিজেদের তৈরি নামতা প'ড়ে ও ব্যবহার করতে 
ও সম্ভব হ’লে মুখন্ব করতে উৎসাহিত করতে হবে। নামতাৰ অন্তর্গত সংখ্যার Ta সংক্ষিপ্ত 


গুণ ও ভাগ (এক অঙ্কের বেশি সংখ্যা হাতে থাকবে না)। 
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(গ) স্থানীয় মান অনুঘায়ী দুই, তিন বা ততোদিক অঙ্কের রাশি দ্বারা গুণ! দুই অঙ্কের 
ভাজক ছারা ভাগ, ভাগফল সরল রেখা টেনে স্থানীয় মান অনুযায়ী তাঙ্গোর উপরে বদাতে 
হবে (প্রথমে মিলে যায় এমন, পরে তাগশেঘ থাকে এমন) | 

(ধ) চারি প্রক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিবিধ প্রশ্ব। 

(8) পর্যায়ক্রমিক গাণিতিক সমস্যাকে কি ক’রে গাণিতিক ভাষায় (+, =, ১৫, + 
চিহ্ন wim যুক্ত) প্রকাশ করা যায় তা দেখিয়ে, সেই রাণিকে কি ক'রে সরল ক'রে চূড়ান্ত 
ফল নির্ণয় করা যায় তা শেখানো । এবং এমনি অঙ্ক তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য 
ফরা। সংখ্যা ও তৃতীয় চিহ্নের দ্বারা প্রস্তত কিছু অঙ্কের অনুশীলনের বাবস্থা থাকবে। 


৩। মৌলিক ও যৌগিক সংখ্যা সম্পর্কে ধারণার অবতারণ।' ক'রে গুণিতক ও 
গুপনীয়ক সম্পর্কে ধারণার অবতারণা । ২, ৩, ৪ ও ১০ দ্বারা বিভাজ্যতার নিয়ম আবিছকার | 
উৎপাদক সম্পর্কে ধারণা দিয়ে সহজ উৎপাদক নির্ণর। 


৪1 বাস্তব বস্তুর সাহায্য গোটা বস্তুর তগ্রাংশের ধারণা থেকে সাধারণ ভগ্নাংশ সংখ্যার 
ধারণার অবতারণা | লব ও হরের ধারণাকে দৃঢ়বদ্ধ করা। 


৫। সাধারণ তগ্রাংশের বিশেষ ad হিসাবে দশমিক তগ্রাংশের জবতারণা। পরে 

- আমাদের হিসাব ও গণনা পদ্ধতিতে দশমিকের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা ! একক, দশক 

প্রতুতি স্থানীয় মানের ধারণার সঙ্গে দশাংশ, শতাংশ প্রভৃতি স্থানীয় মানের সাদৃশ্য ও বৈপাদৃশা 

সম্বন্ধে ধারণা বদ্ধমূল করতে সাহায্য করা। একক, দশক ও দশাংশ, শতাংশ ইত্যাদি স্থানীয় 

মান অনুসারে পূর্ণ সংখ্যাযুক দশমিক রাশি লিখতে শেখানে। এবং সেইমত লিখে সহজ যোগ 
- ও বিয়োগ । কিছু অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। 


সহয় শতক দশক একক দশাংশ শতাংশ সহপ্ৰাংশ 
দশমিক বিন্দু 


৬। এককাবলীঃ (ক) > টাক৷==১০০ পয়স! এই সম্পর্কটিকে দশমিকের ধারণার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে উপস্থাপন | 


(খ) রৈখিক পরিমাপ, ওজন পরিষাপ ও তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ সম্বন্ধীয় মূল 
এককাবলী মিটার, গ্রাম, লিটার ইত্যাদির Bisa ও নিমুতর এককাবলীর প্রয়োজন সম্বন্ধে 
সমস্যা AR ক'রে কি ক'রে একই প্রকার. উপসৰ্গ ব্যবহার ক'রে প্রত্যেকটি এককের BA 
ও নিয়তর এককাবলী পাওয়া যায় তা দেখিয়ে কিলো, cacti, ডেক৷ এবং cof গেন্টি, 
মিলি প্রভৃতি উপসর্গ গুলির অবতারণা | হাজার, শতক, দশক এবং দশাংশ, শতাংশ, সহস্নাংশ 
-_এর স্থানীয় যানের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক বর্তমান তা নির্দেশ করা। 
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me (গ) দিন, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দিন, সপ্তাহ 
মাস, বত্সৰ ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাপন। এ সম্বন্ধীয় Sef ও fy লঘুকরণ 
{ সহজ পুশাবলীর সমাধান | : 


চতুৰ্থ শ্রেণী (বয়স ৯4) 


পূর্ব পাঠের পুনরালোচনা (এক থেকে দেড় মাস) 


১। সংথ্য| £ স্থানীয় যানের ধারণার আরও বিস্তার ঘটিয়ে এক কোটি tha সংখ্যা 
লিখতে ও পড়তে শেখাতে হবে । সংখ্যার কয়েকটি বিশেছ ধর্মের ধারণা দিতে হবে’ 
যেমন__জোড় ও facets সংখ্যা ইত্যাদি। 


হ। প্রক্ৰিয়া? কঠিনতর ot) সর্বাধিক পাঁচ অন্কবিশি সংখ্যাকে তিন অঙ্কের সংখ্যা 
aia) ভাগ (ভাগশেঘ থাকবে), গুণ ও ভাগ সম্বন্ধীয় প্রশ্বাবলী। 


৩। ভগ্নাংশ 2 ২=১=২ ইত্যাদি ধারণার অবতারণা । একই হরবিশিষ্ট ক'রে দূই 
ৰা ততোধিক ভগ্নাংশের মধ্যে বড়-ছোট চিনতে পার৷ এবং ভগ্রাংশের যোগ ও বিয়োগ 
করা। তগ্মাংশের যোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্বাবলী । 


৪। দশমিক ঠ দশমিক তগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ এবং সহজ প্রশ্বে তার 
প্রয়োগ । দশমিক ভগ্মাংশকে পূর্ণ সংখ্যা Wal গুণ ও ভাগ। 20, ১০০, ১০০০ ইত্যাদি 
aa) দশমিক্যক্ত রাশিকে গুণ ও ভাগ করার সহজ নিয়ম। 


al গড়? সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের প্রাত্যহিক কাজ ও বাস্তব সমগ্যার সঙ্গে বুক্ত ক'রে 
গড়ের ধারণার অবতারণা | এককের সংখ্যা, তাদের মোট ফল এবং তা থেকে প্রাপ্ত গড়ের 
মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণে শিক্ষার্থীদের সাহায্য ক'রে গড় সম্বন্ধীয় প্রশ্নাবলী তৈরি করতে 
সাহায্য করা । গড় সম্বন্ধীয় সহজ প্রশ্বাবলীর সমাধান | 


৬। জঃ সাঃ ও গঃ সা2গ88 বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ল: সা: গু: 
ও গঃ সাঃ গুঃ নির্ণয়ের সমস্যা WE ক'রে লঃ সাঃ গুঃ ও গঃ সাঃ গুঃ-এর ধারণার অবতারণা | 
নামতার অন্তর্গ ত সংখ্যার উৎপাদক নির্ণয়. ক'রে তার সাহায্যে লঃসাঃ 9: ও গঃ সা: ওঃ নির্ণয় ' 
করা। সহজ ভগ্রাংশের যোগ 'ও বিয়োগে লঃযা: গু: 9 Fe সাঃ গুঃ-এর প্রয়োগ ও প্রশ্বাবলীর 
সমাধান | ৰ h 

al এককাবলী 2 (ক): tite পরিমাপ, ওজন পরিমাপ ও তরল পদার্থের পরিমাপ 
সম্বন্ধীয় মেট্রিক পদ্ধতির বিভিন্ন: এককাবলী 'ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও 
আলোচনা | j ৰ কপ e 
৷ (খ) দশমিক বিন্দুর স্থানান্তরের মাধ্যমে fe ক'রে অতি সহজেই মেট্রিক পদ্ধতির 
. এককাবলীর Bet ও নিয় লঘুকরণ করা যায় তার সম্বন্ধে বিস্তারিত অ[লোচনা ও অনুশীনন। 
ৰ) (গ) দশমিকের যোগ ও বিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিভিন্ন এককাবলীব যোগ ও 
বিয়োগ এবং Q সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সহজ প্রশ্মাবলীর সমাধান। ৷ 


৬২ 


(থ) দপমিকেৰ গুণ ও ভাগ পদ্ধতি প্ৰয়োগ ক'রে বিভিন্ন এককাবনীকে পূর্ণ সংখ্যা 
Wn গুণ ও ভাগ এবং ওঁ mettle প্রশ্বাবলীর সমাধান । 

(8) প্রাতাহিক্ষ জীবনের ক্ষাক্কর্ষে প্রধানত যেসবস্ত এককাৰলী wes হর, তার 
কার্য কারণ সম্পর্কে অবস্থিত ক'রে মিটার, কিলোমিটার, গ্রাষ, কিলোগ্ৰাম, লিটার ইত্যাদির 
মৰাকাৰ সম্পৰ্ক বুঝিয়ে দেওয়া এবং সহজ প্রশ্বাৰলীতে তাৰ প্ররোগের state অনুশীলন | 


৮। জ্যামিতি? বাস্তব খনৰস্বত্ব সাহাযো তল, সমতল, অসমতল, বরুতল প্রভৃতির 
ধারণার অবতাৰণা | বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন প্রকার সামতলিক ক্ষেত্রের প্রাপনিক 
পরিচিতি। কোন ক্ষেত্রেই জ্যাহিতির সংজ্ঞাৰ প্রয়োজন লাই । 


পঞ্চম শ্রেণী ( বয়স ১4) 
পূর্ব বৎসরের পাঠের পুনৰালোচন৷ (এক খেকে দেড় বাস) 


১। সংখ্য| £ শূনা সংখ্যার কাজ সম্পর্কে ধারণা যেষন--০-+২-০২, ২+০=২, 
২--০=২, ০১৫২০, 0--২=0 ইত্যাদি। 


২। প্রক্ৰিয়| £ (ক) সামান্য তগ্নাংশের কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ এবং গুণ ও 
ভাগ। তগ্রাংশ সন্বন্ধীয় সহজ প্রশ্বাবলী গাণিতিক ভাষায় রূপান্তর ক'রে সরল Fh | 

(খ) দশমিক Syke কঠিনতর যোগ ও বিয়োগ। দশমিক ভগ্মাংশকে দশমিক তগ্বাংশ 
্বার। গুণ ও তাগ (গুণক ও ভাঙ্গক তিন দশমিক স্থান 'পর্বস্ত) | দশমিক ott সম্বন্ধীয় 
সহজ প্রশাবলী গাণিতিক তাছার রূপান্তর ক'রে সরল করা | 

(গ) সাধারণ তগ্রাংশকে দশনিক তগ্যাংশে প্রকাশ (তিন দশমিক স্বান পর্যস্ত), দশমিক 
ভগ্রাংশকে সাধারণ তগ্মাংশে প্রকাশ কৰা | & 


ot এঁকিক নিয়ম £ বাস্তব সমস্যার অবতারণা ক'রে এ্রকিক নিয়মের কার্য কারিতার 
অবতারণা, দু'টি বিভিন্ন এককের আলাদা আলাদা সম্পর্ককে একত্রিত ক'রে কিক নিয়মের 
অন্ত তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা এবং তার সমাধানের পথ নিৰ্দেশ করা | দ্ৰবা- 
মুনা, সময়-দূরত্ব, সময়-কার্য ইত্যাদি সম্পর্কে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বিতিনু 
সমস্যা সৃষ্টি ক'রে কিক নিয়মের সাহাযো তার সমাধানে শিক্ষার্থীদের সাহাবা করা | 


৪। হিসাবরক্ষণ £ (ক) পারিবারিক আয়বায়, (খ) উৎপাদনাত্মক ও স্বজনাত্মক 
কাজের আয়বায় এবং (গ) বিদ্যালয়ের উৎসব সংক্রান্ত জায়বায় ইত্যাদি। 


* ৫। শঙ্কর! £ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে শতকরার ধারণার অবতারণা | 
সমাজ ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পত্নিষাণগত বৃদ্ধি ও হাসের সঙ্গে শতকরার ধারণাকে 
যুক্ত ক'রে সমস্য সৃষ্ট ক'রে সমাধান করা, যেষন-_কৃদিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে 
উৎপাদনবৃদ্ধি, ট্রেন চাল্‌, হওয়ায় যাতায়াতের সময়ের হাস, টিকার ব্যবহারে বসম্ত- 
কলের প্রভৃতি রোগে মৃত্যুর হার হাস, নিরক্ষরত৷ দূরীকরণ প্রচেষ্টার ফলে সাক্ষরতার হার 
বৃদ্ধি, Ute থেকে at গ্রহণ করার সুদের হার ইত্যাদি। 


৬৩ 


৬। বিভিন্ন এককাবলী £ বৈৰিক পরিমাপ, ওজন পৰিমাপ ও orn পণার্খের 
পরিষাপ oan সম্বত্বীয় বিতিনু প্ৰপ্রেরব সমাধান । 


জমির পরিমাপ £ শতক, areas সাহাবে সংঘ প্রপ্থাৰনীৰ eae | 


৭। জ্যামিতি বন্ধ ও বান্ধৰ অভিজ্ঞতা, কাজ ও চিত্র প্ৰভৃতিৰ mec বিপু, লব 
wo, বক্ৰ রেখা, সমান্তরাল রেখা, কোণ, ত্রিভুব, চতুৰ্ভুজ, সাৰাপ্তৱিক, আয়তক্ষেত্ৰ, wv 
ক্ষেত্র ও বৃত্ত সম্পর্কে অতিজ্ঞতানন্ধ ধারণার অবতারণী । জ্যানিতির সংস্কার প্ৰয়োজন লাই । 


৮। ক্ষেত্রফল ২ বাস্তব ক্ষেত্রে জহি পরিষাপের সমলা। সামনে এনে আরতক্ষে হকার 
ও বর্গক্ষেত্রাকার জনি ও তাদের দৈৰ্ঘ্য, প্রশ্ব এবং পরিদীষা। সম্পর্কে ধারণা খৃঢ়বদ্ধ Fa! 
আয়তক্ষেত্ৰ ও বৰ্গক্ষেত্ৰের ক্ষেত্ৰফল নিৰ্ণয় wn এবং 2 neta সহজ প্রপ্রাবনীর সবাধান 
Laie 

>) স্তম্ভ--লেখচিত্ৰ $ প্ৰাতাহিক অভিজ্ঞত৷ সম্পক্ষিত হাসৰৃদ্ধিজ্ঞাপক লেখচিত্ৰ 
অস্কন---নিমুতম এক সেন্টিবিটান বর্গ একক সম্বলিত। 


BY 
পৰিবেশ পরিচিতি £ ইতিহাস ও ভূগোল 
হ oat ভূমিকা. | 
প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম রচনাকারী মূল কমিটির ane তিনে সমাজ পরিচিতি 


(তথা ইতিহাস) পড়ানোর উদ্দেশ্য উল্লেখ sal হয়েছে: 
হা সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। 


২।. শোঘণমুক্ত, গণতান্ত্ৰিক ও শ্ৰেণীবিহীন সমাজের Ag সামাজিক ও ' মানবিক - 
মূল্যবোধের বিকাশ সাধন। ; 


৩। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পৰ্কে অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত : 
বৈজ্ঞানিক, যুক্তিশীল মনোভাব গঠন | ! 


81 সাৰ্থকভাবে নিজের জীবনচর্যায় অভ্যস্ত ক'রে তোল! |. 


উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশোর পটভূমিতে বি শিক্ষার পরিবেশ পরিচিতির রা 


+ উদ্দেশ্যসমূহকে নিয়োক্ত শ্রেণীতে free করা যায় £-- 


স্ঞানমুলক : 
এই বিভাগের. মধ্যে সমাজ পরিচিতি এবং ইতিহাসের অংশে রয়েছে £ 


প্রাত্যাহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভূক্ত সামাজিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং সকল সমীজ-উনান-.. 
মূলক কাজের পিছনে বে মানবজাতির উৎপাদনশীল শ্বমশক্তি কাজ করছে এবং. 
রাজী বা es গাগা ি সে বিষয়ে 
জান৷ । 


দেশ ও জগৎ, তথ৷ সমাজের গতিশীলতা এ সাধারণ ধারণ৷ সৃষ্টি করা । 


দক্ষতা! এবং অভ্যাসমূলক 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে জগ ‘করবার যোগ্যত৷ 


অর্জন | 


দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা... 
পাতি ও সাৰথিক মানী গন্ধক বিজ thsi, অর্থাৎ, fw 


অনুসদ্ধিৎসু ও যুক্তিশীল মানসিকতা গঠন। 


এম বেক কৰ পা শুনে বান সত 
সঠিক ধারণা গঠন। 


ee সবার রে প্ৰতি বাধার গঠন 


ঙ৬ 


মানবপ্রেম ও বিশ্বনাতৃহবোধের আলোকে দেশাত্মুবোব জাগরণ। 
গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব গঠন। 
এই উদ্দেশ্যসমূহকে অবলম্বন ক'রে পরিবেশ পরিচিতির পাঠক্রম রচিত হয়েছে। 


পঠন-পাঠনের বিভাগ 


পরিবেশকে প্রধানত প্রাকৃতিক ও সানাজিক-_-এই দুই প্রবান ভাগে ভাগ করা যায়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে সন্পৃক্তভাবে শিশুরা 
জানবে। তৃতীর শ্ৰেণী থেকে দু'টি বিঘয়কে ধীরে ধীরে দৃ'ট সুনিদিষ্ট বিভাগ হিসাবে পঠন- 
পাঠনের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। চতুৰ্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য বিঘয়বস্ত পৃথক হ'লেও ক্রমে 
ক্রমে পরস্পরের কাছাকাছি বিষয়ের পারস্পরিকত৷ সদ্যবহার করা উচিত। সহজ, সাবলীল 
ভাষা ও তাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে যে.বিঘয়বস্ত উপস্থাপন করা সম্ভব তার পরিচয় হিসাবে 
তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে বিস্তৃতাকারে একটি atatn খসড়া দেওয়া হ'ল। এই পাঠক্রযে 
নিয়োক্ত নীতিগুলি অনুস্থত হয়েছে : -- 

১। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকে একটি সামগ্রিক এবং ধারাবাহিক পাঠ হিসেবে 
দেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিশুর বয়স বাড়বার সাথে সাথে পরিবেশ সম্বন্ধে এক-একটি 
অভিজ্ঞতার বৃহত্তর সংস্করণ পুনরালোচিত হয়েছে__যেমন প্রথম শ্রেণীতে “পরিবার”, দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে “পারিবারিক জীবন", প্রথম শ্ৰেণীতে বাড়িঘর” দ্বিতীয় শ্রেণীতে “বাড়িধরের 
মালমগল৷ এবং বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ" ইত্যাদি | 


২। প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রেণীর পাঠ্যাংশকে দু'টি শ্রেণীর জন্য ভাগ ক'রে দেওয়া হয় নি। 
কোন্‌ শ্ৰেণীতে কতটুকু শেখ করবেন. সে বিঘয়টি প্রতি স্কুলের শিক্ষকরাই, স্থির ক'য়ে নেবেন: 


৩। নিতান্ত পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে শিওর জ্ঞানের সীমানা দূরের বিঘয়ে 
নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ত 


8| তৃতীয শ্ৰেণী থেকে সামাজিক পরিবেশের ইতিহানের ক্ষেত্রে আবার দূর থেকে 
কাছে আসবার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এই শ্রেণী থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশের 
(তথা ভুগোলের) ক্ষেত্রে নিজের জেলা থেকে বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাকে প্রসারিত করা 
হয়েছে। 


৫। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠসুচীতে “পেন্ডুলাম’’ পদ্ধতি নেওয়া হরেছে, অৰ্থাৎ 
ক্ষণে ক্ষণেই বমানের সাথে অতীতের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। 


৬। শিশুর বর্তমান কালের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই পাঁঠাবস্ত স্থির করা 
হয়েছে (এ বিঘয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বিস্তৃত পাঠের নমুনা পরিশিটে Ha) i চতুৰ্থ 
ও পঞ্চম শ্রেণীর জনা ইতিহাসের উপস্থাপণও অনুপীপভাবে হওয়া উচিত। 


৭। প্রতি ক্লাসের পাঠসুচীর শেঘটি এমনভাবে রাখবার চে হয়েছে যেন স্বাভাবিক 
গতিতেই পরনতী ক্লাসের পড়া শুরু করা যাৱ, অর্থাৎ দুটি শ্রেণীর পড়াতে গংবোগবিন্দু 
ব্বাখবার চেষ্ঠা হয়েছে। 


৬৭ 


wl প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্য কোন পাঠ্য" 
বই থাকছে al tr শিক্ষকের উপস্থাপনের উপরই বিষয়টির সার্থকতা নির্ভর করবে। স্থতরাং . 
রিঘয়াটিকে সম্যক অনুধাবনের জন্য শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে “শিক্ষণ ব্যবহারিকারয়'' 
উপস্থাপন করতে হবে। উহাতে পাঠোপকরণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও নির্দেশ থাকবে। 


৯। প্রথম দু'টি শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব “ডায়েরী”: থাক! দরকার | 
দৈনন্দিন পড়ার শেষে তারা যদি নিজ নিজ ডায়েরীতে নিজের বাড়ির, গ্রামের বর্ণনা দিতে 
"পারে, যেমন-_:আমার নাম, আমার বাবার নাম, আমাদের বাড়ি 1 গ্রামে, আমাদের 
গ্রাম থেকে রেলস্টেশনে যাওয়ার পাকা রাস্তা আছে ইত্যাদি তা হ'লে দু'বছর পরে প্রত্যেক 
ছাত্রের একখানি ক'রে আত্মপরিচয় এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার বিবরণ তৈরি হবে । 


১০। পাঠ্যপুস্তক ঃ তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যকে প্রতি শ্রেণীতে ৫৫টি শিক্ষণ 


ইউনিটে ott ক'রে উপস্থাপন করা চলবে। 
* * * * 


(ক) তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্ৰেণীতে সমাজ পরিচিতি (ইতিহাস) উপস্থাপনের সরল ও 
আকর্ষনীয় পদ্ধতির একটি নমুনা পরিশিষ্টে উপস্থিত করা হয়েছে। বইয়ের লেখক এই 
ভিত্তিতেই বই লিখতে পারবেন। পাঠ্যবইতে ভাষার আরও সরগত৷ কিংবা বাচনতঙ্গির 
আরও পারিপাট্য. সম্ভব | কিন্তু বিঘয়বস্তুর পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। 

তৃতীয় শ্রেণীর বইখানি ইতিহাস ১৬ পৃষ্ঠ +ভুগোল ৮ পৃষ্ঠা মোট ২৪ পৃষ্ঠা এবং ছবি 
ও অনুশীলনী সমেত ৩৬ পৃষ্ঠার বেশি হওয়া উচিত নয়। 

অনুশীননীর জন্য বহু সংখ্যক ছোট, ছোট প্রশ্ন এবং প্রয়োজনীয় ব্লুক দিয়ে বইখানি 
সমৃদ্ধ করা দরকার | ব্লক সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়ার দায়িত্ব পাঠ্যবই রচয়িতার | 

(খ) চতুর্থ ও পঞ্চম শ্ৰেণীর পাঠ্যবস্তর সাধারণ কাঠামোটি উপস্থিত করা হয়েছে। 
ইতিহাস ও ভূগোল সহ ছবি এবং অনুশীলনী সমেত চতুর্থ শ্রেণীর বইখানি নোট ৪৪ পৃষ্ঠা 
এবং-পঞ্চম শ্রেণীর বই মোট ৫৬ পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। 


শিক্ষণ নিৰ্দ্বেশিক। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ইতিহাস পাঠক্রম রচিত হয়েছে। সেইজন্য 
শিক্ষকদের উপযোগী এই বিঘয়ের শিখন-নির্দেশ সম্বলিত “শিক্ষণ ব্যবহারিকা” প্রকাশনা 
অত্যন্ত জরুরী। এতে বিঘয়বস্তুর বিস্তৃততর ব্যাখ্যা, উপস্থাপন প্রণালী, ব্যবহারযোগ্য 
শিক্ষোপকরণ, পরীক্ষা প্রণালী, ছেলেমেয়েদের কাজের নির্দেশ ইত্যাদি থাকবে 


(প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সংযুক্ত এবং ধারাবাহিক পাঠসূচী) 
শিশুর পরিচয় 


নাম, বাবার নাম, ভাইবোন, গ্রামের নাম। 


শিশুর পরিবার 

পরিবারের গঠন (বাবা, মা, ছেলেমেয়ে এবং অন্যান্য সদস্য); বাবার কাজ ও জীবিকা ; 
মাঁয়র কাজ (তিনি পরিবারের সকলের জন্য কি করেন) ; ছেলেমেয়ের কি কাজ ; তাদের 
কিভাবে চল৷ উচিত? 


| পন ‘কোন্‌ ধরে কি কাজ হয়; স্কুলের আসবাবপত্র, খেলার মাঠ, জলের TONG, 


৬৮ 


বি বাড়িঘর = ৰ মে 
Nis বাড়িধনের দরকার কেন; বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ধর (ager, গোৱালযর এ 
'_ ব্ৰসবার ঘর-ও বৈঠকখানা ইত্যাদি ) ; গ্ৰামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে সাধারণত কি ধরনের, বাড 
.. দেখা যায়; NEAT CG See Ee 
[শিল Reina a 7 

‘ স্কুল বাড়িটি গ্ৰাম, পাড়া অথবা শহরের, কোন্‌ জায়গায় tie? কি দিযে তৈরি 4 


. “বাগান ইত্যাদি; . কতজন: শিক্ষক ; স্কুল কেন হ'ল, নানক উপকার বা 
ৃ শিক্ষক-শিক্ষিকারদের আমর! শ্রদ্ধা করি, কেন? oe 

va ভুলের জীবনে সংঘ্ৰস্ধতা ও এ, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি এবং সহযোগিতা। 

a eee স্কুলকে পরিম্কার-পরিচ্ছনু এবং সুন্দর রাখা . দরকার কেন? কে পরিঘকার ৷ রাখবে? 3 
- এই বিষয়ে ছাত্ররা কি করবে? জিরার পরিঘকার-পরিচ্ছন্নু থাকবে কেন? কিতাবে : a 


ব্‌ বডির মানুষ ছাড়া শিশুর প্রাত্যহিক দা ied oo: ওকি 
' কাজে লাগে? 

: বাড়ির গাছপাল! ; কুলফলের, শাহ, লৈ: রোগির করেছেন বডি কিক পা 
5 হয়; গাছপালা ও শাকসবজির জন্য. শিশু নিজে কি কাজ করে: শাকসবজি নিজেরাই খায় a 
. অথবা বিক্রি করে; বাড়ির গাছপালায় কোন্‌ কোন্‌ পাৰি , ফড়িং, প্রজাপতি দেখা যায় ; 
যাদের বাগান নেই তাঁদের বাড়িতে শাকসবজি কোথা থেকে আসে ; শহরের বাজারে জিনিসপত্র _ 
'_" কোথা থেকে আসে; আলো, হাওয়া, জল দরকার কেন; প্রাকৃতিক পরিবেশ-_দিন, মাস, . 
ASG, ay, বৎসর | ৰ a 
. পারিবারিক জীবন ূ | 

ee প্ৰীতির সম্পর্ক কেন দরকার; ভাইবোনের সাথে কি পৰ 4 
হওয়া উচিত ; শিশুর কেমন সম্পর্ক : পরিবারের বন্ধু; বাড়ি পরিবারের জীবন সুন্দৰ করতে a 
‘হ’লে শিশুর কিভাবে চলা উচিত। সের লন মেন ভার ও বয়োকনিষ্ঠদের সঙ্গে _ 
আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত? : 


a (বা aay sion সাদৰ বিতত topes পে গা) 
কি কি জিনিস দরকার ; সেগুলি আমরা কোথায় পাই। বাড়িঘর তৈরি করেন কারা ; বাড়িতে = 
Ren See el 


বাড়িতে রোদ, হাওয়া এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল দরকার কেন? পৰিয়াৰ বুলা 
ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত ; চেতন৷ ও অভ্যাস। 


আশেপাশের বাড়িঘরগুলি কেমন; যাদের বাড়িঘর নেই, Sta বি woe J 
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৬৯ 
বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ 

'পাড়া কাকে বলে; পাড়া কিভাবে গ'ড়ে ওঠে; Sif পাড়া, জেলে পাড়া, কার পাড়া 
বাগদি পাড়া নাম কি এখন আর চলা উচিত কেন চলা উচিত নয়? : 


.. ছাত্রাটর পাড়ার নাম কী? পা সত লা পলা ন, পু পল চট 
ক্লাব, পাঠাগার ইত্যাদি। 


) _ পাড়া থেকে স্কুলে কিংবা হাটবাজায়ে যাওয়ার রাস্তা ; [লি কি দিয়ে তৈরি, 
কে তৈরি করেছেন; সেইসব রাস্তায় কি ধরনের. যানবাহন দেখা যায়? ৷ 


দুরের পরিবেশ. ' | 
গ্রাম, থানা ও অঞ্চল পঞ্চায়েত, বলক, জেলা জেল, বিউনিসিপযালিটি, লা, দেশ CN 

সহজ ভাষায় প্রাথমিক ধারণা । . 

সমাজ পরিবেশ 


শিশুর পরিচিত মানুষরা কি কি কাজ করেন ; তাদের প্রধান জীবিকা এবং জীবনযাপনের = 
পদ্ধতি কি? পাড়ার মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক, পরম্পরনির্ত রতা (উদাহরণ সহ); পাড়ার = 
লোকদের যৌথ কাজকর্ম এবং আনন্দ উৎসব | শিশুর নিজস্ব পরিবেশে সাধারণ পোশাক-- | 
মেয়ে ও পূরুষ, শীত ও fic; শিঙৰ পরিবেশে সাধারণ খাদ্য | সম. বাদ্য কাকে বলে? 


সমাজ-জীবনে . অপরিচছনুতার কুফল ; ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছনুতার উপায়৷ 


গ্ৰাম|শহর = 


গ্রাম কিংবা শহর বলতে কি. বোঝায় ; গ্রাম কিংবা, শহরের মধ্যে অথবা আশেপাশে 
খাল, পুকুর, কুয়ো, নলকুপ, পাম্প সেট, বাগান, বাগিচা ; সাধারণের খেলাধুলার জায়গা | 


গ্রামশহরের আলো, যানবাহন, ডাক-তার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, পম কিবা 
ATEN. FET বার সন, বলার. 


হাটবাজার ; কি কি জিনিস পাওয়া যায়; অৱ ৱাত কারা কেনেন; হিৰ 
থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা আসেন কিনা ; গ্রধানত.. Garg কোন্‌ জিনিস গ্রাম ও শহরের মধ্যে 
বেচাকেন৷ হয়? 


উৎসব ও আনন্দ ৰ 
 গ্রাফশহরে মন্দির-মসজ্িদ-গির্জ। ; মিনিত চৰ; ৰেল, amt 


প্রানের বিশেষ চিহ্ন-পোড়ে৷ বাড়ি, বহু পূরানে পা, 
সাধারণের বারোয়ারিতলা ) সমাজ-জীবনে AINSI এবং এ ৷ 


উৎপাদন | 
ৰ গ্রামের ঘমিতে কি কি ফসল হয়; অমি কাদের ; সেই জমিতে zn কাজ করেন; 
হাল-বলদ কাদের ; যাম্মিক লাঙ্গল আছে কি; কি সার ব্যৰ্হার করা হয়? 


৭০ 
গ্ৰামে আর কি কি ধরনের জিনিস উৎপাদন করা হয়; কারা করেন? 


শহরের কারখানায় কি কি উৎপনু হয়, কারখানায় কাজ করেন Fin; শ্রমিক ও মজ্বরি 
বলতে কি বোঝায়? : 


স্বশাসন 


গ্রাম-শহরের রাস্তাঘাট, আলো, জল সরবরাহের কাজ কারা করেন; কর্পোরেশন, 
নিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত---এরা কি কি কাজ করেন? 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ 


করি, মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে জল পাই। 


আমাদের মাথার উপর থাকে খোলা আকাশ। আকাশে দেখি সূৰ্য, চীদ, তারা, মেষ 
এবং রংবেনরংয়ের পাখি। আকাশ, বাতাস, মাটি, অল---সব কিছু নিয়েই হ'ল আমাদের 
চারপাশের প্রকৃতি। 


মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে প্রকৃতি খেকে পাওয়া গেছে খাদ্য, পানীয়, za, 
কাঠ, ধাতু এবং অসংখ্য রকমের জিনিস। হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষের চেষ্টা আর 
শ্রমের ফলেই আবিঘকার হয়েছে বিদ্যুৎ, রেডিও, উড়ো জাহাজ, রেলগাড়ি, টেলিভিশন, 


সূর্য, চাদ, তারা ; দিন, সপ্তাহ, মাস, খাতু--আমাদের জীবনে এদের প্রভাব (সহজ 
আলোচনা )। | 


তৃতীয় শ্রেণী 
পরিবেশ পরিচিতি 
প্রথমাংশ £ সামাজিক পরিবেশ ( ইতিহাস) 
১। এখন আমরা সব সময়ই দেখছি মোটর গাড়ি, ট্রে, উড়োজাহাজ, বিদ্যুতের আলো, 


পাখা রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বড় বড় কলকারখানা, যন্ত্ৰ দিয়ে জমি 
চাঘ। আমরা! আজ সভ্য সমাজের মানুষ | 


হাজার হাজার বছর ধ'রে মানুষের শ্রম, বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানে তৈরি হয়েছে এই 
সত্যতা | এই সত্যতার কাহিনীই মানুষের ইতিহাস। 


২। আদিম মানুষ : প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম ও সামক্রস্য; আগুন আবিঘকার; খাদ্য সংগ্রহ ; 
পণ্ড শিকার ; পাথরের হাতিয়ার, যুখবন্ধতা ; ভাষার উৎপত্তি; সকলের সমান অধিকারি। 


Ol পঙুপালন ও খাদ্য উৎপাদন: হাতিয়ারের উন্নতি; পণুপালন ও গোচারণ ; 
খাদ্য “সংগ্রহের” বদলে খাদ্য “উৎপাদন” ; চাঘবাস , স্থায়ী বাসস্থান ; ধাতুর ব্যবহার ; 
সুগঠিত ভাষা ও লিপি; সভ্যতার প্রকৃত সূচনা । সভ্যতার ক্ৰমবিকাশে চাকাস্থষ্টির স্থান। 


৭১ 


৪1 গোষ্ঠী জীবন: গোষ্ঠী ; শিল্পবাণিজ্য ; ব্যক্তিগত সম্পত্তি; দাস প্রথা; শাসন 
যত ; গোষ্ঠী-গোষ্ঠা সংঘৰ্ষ ; গোষ্ঠীর নেতা ; ধৰ্ম ও পুরোহিত; সাহিত্য ও কলা! ! 


৫। নদী উপত্যকায় মেসোপচটীমিয়া, মিশর, চীন ও fg সভ্যতার অতি সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ | 


bl লোহা £ লোহা আবিছকার ও ব্যবহার ; নোহার যুগ ; সভ্যতার ক্ৰমাগত উন্নতি। 
৭। প্রাচীন সভ্যতার অবদান---অস্ত, আগুন, পশুপালন, খাদ্য উৎপাদন, কৃঘি, সমাজ- 
জীবন, ধাতু, লিপি। ক্রমে সাম্য থেকে অসাম্য ; দাস শ্রমের উদ্ভব | 
বিতীয়াংশ £ প্ৰাকৃতিক পরিবেশ (ভূগোল) 
নিয়লিখিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা :-- 
১) পরিবেশের উপর গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, দিন, রাত, থুতু ইত্যাদির প্রভাব 
সম্পর্কে সহজ আলোচনা | 
২। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ-__পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য মানুমের করণীয়--- 
অপরিচ্ছনুতার কুফল। 
৩। জেলা, রাজ্য, দেশ ও পৃথিবী সম্বন্ধে প্ৰাথমিক ধারণা | 
৪1 জেলার অবস্থান-_ প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য ও খনিজ দ্ৰব্য, অধিবাসী ও জীবিকা । 
৫1 জেলার সাংস্কৃতিক পরিচয়--তাঘা, পোশাক, উৎসব- ৷ 
৬ | রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন-_ প্রধান প্রধান নদী, সমুদ্ৰ, পাহাড়--যষোগাযোগ ব্যবস্থা, 
জলবায়, ও তার For! 


দ্বিতীয় শ্রেণীতে apes কর্মসূচী কিছু কিছু চলবে। স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ 
পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নকশা তৈরি করতে শিখবে। নকশীতে পরিবেশের বিতিন্ন জিনিস- 
গুনি-_যেমন হাট, বাজার, হাসপাতাল, নিজের বাড়ি, পুকুর, বিদ্যালয়, নদী ইত্যাদি চিহ্নিত 
করতে শিখবে। ভূগোলকের সঙ্গে পরিচিত হবে। 


শ্রেণী | 
টি পরিবেশ পরিচিতি 
প্রথমাংশ £ সামাজিক পরিবেশ ( ইতিহাস) 
১। লোহা আবিচকারের ফলে কৃষির উন্নতি; নানারকমের ফসল ; খামার ; তুম্বামী 'ও 
ভূমিদাস। « : 
২। water উন্নতি ; ধাতুর (বিশেষত লোহার) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ; কুটির শিল্প ; 
ছোট ছোট কারখানা ; শিক্ষাবিশী | 4 ‘ 


4a 


৩। ব্যবসাবাণিজোর প্রসার ; মুদ্ৰা ; স্থলপথে ও জলপথে দেশে দেশে সংযোগ (অতি 
সংক্ষেপে গ্রীস, রোম, পারস্য এবং ভারতের নামোল্লেখ) | 


৪ | ছোট ছোট গোষ্ঠীর বদলে বড় বড় য়াজ্য ; রাজ ; সামন্ত ; ফৌজ (অতি সংক্ষেপে = _ 


are, রোমান, পারনিক এবং মৌর্য ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের উল্লেখ)। 


& | জমি, খনি কিংবা বাণিজ্য দখলের জন্য রাজ্যে রাজো যুদ্ধ (গ্রীক-পারসিক যুদ্ধ ; 
ভারতে পারসিক অভিযান; ভারতে তুকি-আফগান অভিযানের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ) | 


৬। পৃথিবীতে শাস্তির প্রচেষ্টা (কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সহজবোধ্য দৃষ্টান্ত )। 
7588 বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, হজরত মহন্মদের উল্লেখ । 


ধর্মীয় গোড়ামি, বৰ্ণাশ্ৰম, অস্পৃশ্যতা | অপর দিকে নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, 
বিবেকানন্দের চিন্তাধারা | 


৭1 শিক্ষা-সংস্কৃতির স্ৰষ্টা মানুঘ। সাহিত্য--গ্ৰীক, রোমান, ভারতীয় বেদ, উপনিঘদ, 
রামায়ণ-মহাভারত-_ প্রসঙ্গত “বৈদিক জীবন"; শিক্ষাদীক্ষা (ভারতের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ) ; গুরুকুল-নালন্দা-বিক্রমশীলা ; স্থাপতা-ভাস্কর্য, চিত্র (ভারতীয় উদাহরণ---অজস্তা, 
এলোরা, কুতৰ মিনার, তাজমহল), 'সঙ্গীত। ্‌ 


_ Bl মধ্যবুগে সভ্যতার অবদান-_সুগঠিত কৃষি, ব্যাপক কুটির শিল্প, বিস্তৃত বাণিজ্য, 
রাজতঘ, শিল্প-সাহিত্য-ভাস্কৰ্য ইত্যাদি । 


স্বৈরাচার ও সামন্ত প্রথার ভূমি দাসত্ব, বৰ্ণ বিভাগ, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির উদ্ত্বব। 


- দ্বিতীয়াংশ £ প্রাকৃতিক পরিবেশ ( ভূগোল) 


রাজ্যের কথা : afte, খনিজ, শিল্পজ, বনজ উৎপন্ন দ্ৰব্য; কৃষি ও শিল্পে উনুতিয় 
চেষ্টা; প্রধান প্রধান জীবিকা ; শিক্ষা প্রশাসন (সাধারণভাবে) । 


দেশের কথা : দেশের প্রাকৃতিক গঠন, প্রধান প্রধান নদনদী, পর্বত, রি aah 
সমতল অঞ্চল। দেশের চারপাশ, পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান। 


দেশের কাপৰ; বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপনু অব্য; A লা “পা 


জমির পরিবর্তন, কৃষির বিকাশ, খনিজ দ্ৰব্য, শিল্পের উন্নতি, বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা 


দেশের মানুঘ : দশের বিভিন্র অকলে বিভিন্ন ভা ও সাত মধ্যে মিলল; বৈচিত্ৰ্য “এ 


সত্বেও 5771 


এই শ্ৰেণীতে ৷ BE AS a be BL ihe eck a 
-_ মানচিত্ৰ ব্যবহার করতে শিখৰে।. যা ও লগ জন এই শ্রেশীতেও, pact 


৭৩ 


পঞ্চম শ্ৰেণী 
পরিবেশ পরিচিন্তি 


প্রথমাংশ ঃ সামাজিক পরিবেশ ( ইতিহাস) 


১ । বাণিজ্য বাড়বার ফলে ভৌগোলিক আবিছ্কার , ভৌগোলিক আবিছকারের ফলে 
দেশে দেশে বাণিজ্য, উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশ শোঘণ (ভারত এবং ইশোচীনের 
উদাহরণ) | 


২। আধুনিক বিজ্ঞান, বাম্পশক্তি, বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, 
_ চিকিৎসা বিজ্ঞান, সহজতর ও উন্নত জীবন। 


৩1 আধুনিক শিল্প, বিরাট বিরাট কলকারখানা, বড় বড় খনি, দেশজোড়া রেললাইন, 
জাহাজ বন্দর, নানা ধরনের জটিল যন্ত্ৰপাতি, অসংখ্য শ্রমিক, স্বল্প সংখ্যক মালিক ও বহু 
সংখ্যক উৎপাদক ; কৃষক, কৃষি-শ্মিক ও শ্রমিকদের জীবন এবং তাদের অবদান-_তাদের 
বৰ্তমান অবস্থা ও তার উন্নয়ন ; উন্নত ধরনের কৃষি। 


৪1 আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা ; যানবাহন। 


cl বাণিজ্য ও উপনিবেশের জন্য বড় বড় রাষ্ট্রে লড়াই; মারণাস্ত্র ও ধ্বংস (বিশু- 
যুদ্ধের উল্লেখ সহ)। 


৬। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের চেতনা ; দেশে দেশে আশোনন ও বিদ্রোহ 
(সহজভাবে দৃ'একটি উদাহরণ সহ)। 


ql পরাধীন দেশে ও উপনিবেশে স্বাধীনতার আন্দোলন সারা দুনিয়ায় নমানাধিকারের 
আন্দোলন; গণ-অধিকার এবং গণশিক্ষার আন্দোলন (প্রতিক্ষেত্রেই ভারতের উদাহরণ), - 
ভারতের স্বাধীনতা আঙ্দোলনের কাহিনী । 


owl ভারতের নবজাগৃতিতে মনীঘীদের অবদান-_সংক্ষিপ্ত আলোচনা : রামমোহন, 
বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, Werte, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, জগদীশ Ty, যহাত্ম। গান্ধী, নেতাঞ্গী 
সুভাঘ। 3 


>I সত্যতার আগামীদিনের লক্ষ্য--সুখী সমাজ রচনা, বিশ্বশাস্তি প্ৰতিষ্ঠা। 


বন্য এবং অসভ্য অবস্থা থেকে হাজার হাজার বছর ধ'রে সানুঘের শ্রমের ফলেই আমর) 
ভোগ করছি শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা, কলকারখানা, প্রকৃতিকে জয় করেছি, 
ES সংবাদ প্রেরণ ও sects উপায় জেনেছি, মহাকাশ ও মহাসাগরে অভিযান চালিয়েছি, 


কিন্তু এখনও সকল মানুষ স্বাধীন নর! এখনও বেশির ভাগ মানুষই গরিব, সমাছে 
এখনও শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ বিদ্যযান। সভ্যভাগ অবদাদসযূহ সকলে মিলে সমানভাবে 
ভোগ. করতে পারলে পৃথিবীতে আসবে সুখ ও শান্তি। eet 


৭৪ 
দ্বিতীয়াংশ £ প্রাকৃতিক পরিবেশ (ভূগোল) 
এই শ্ৰেণীতে ভুগোলক ও মানচিত্রের ব্যবহার যথাযোগ্য স্থানে চলৰে | 


ভারতের কথা £ প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণে ভারতের সম্পদের কথা। ভারতের 
প্রাকৃতিক গঠন, প্রধান. প্রধান নদী, পর্বত, মালভূমি, মরুভূমি, সমতলভূমি, দেশের চারিপাশ, 
পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান। * 


ভারতের সম্পদ ; বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি, উৎপন্ন দ্রব্য, জলবায়ুর প্রভাব, কৃষি, খনি, 
শিল্প, বাণিজ্য। 


দেশের মানুষ : বিভিন্ন ভাষা, সাংস্কৃতিক মিলন। 


ভারতের প্ৰতিবেশী : ভারতের প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ, তাদের ভাষা, পোশাক, গৃহ, খাদ্য 
ও জীবনযাত্রা-_আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা | 


'আমাদের পৃথিবী : মহাদেশ, মহাসাগর, মহাশূন্য, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের জীবন- 
যাত্রার বৈচিত্র্য-_ভারতবাসীদের সঙ্গে তাদের মিল ও অমিল | 


৪.৭ 
পরিবেশ পরিচিতি ঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান 
ভূমিকা 


১। শিশু তার পরিবেশের অন্তর্গত ত বিভিন্ন জিনিস দেখছে এবং জানছে। কিন্ত 
পরিবেশ সম্পর্কে তার এই জ্ঞান সুসংগঠিত নয়! প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য হবে পরিবেশ 
সম্পর্কে শিশুর জ্ঞানকে সুশৃঙ্খল, সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে 
তার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করা, পরিবেশের সঙ্গে সার্থকতাবে সংযোজনের জন্য তার উপযুক্ত 
দৃষ্টিভঙ্গী গ'ড়ে তোলা ও পরিবেশের সঙ্গে মানবজীবনের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা। 
বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। 
এই উদ্দেশ্যগুলিকে প্রধানত জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক এবং বোধমুনক-_এই তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়। 

২। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঠকে সমাজ পরিবেশের পাঠের 
সঙ্গে সমন্বিতভাবে দেওয়া হবে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বতন্ত্র বিষয় 
হিসাবে শিশুদের নিকট উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং উহ! ক্রমপর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণীতে শেষ 
হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পাঠ্যবিষয়কে সমকেঙ্দ্রিক নীতি অনুসারে উত্তরোত্তর বিস্তৃত 
করা হয়েছে। এখানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের বিষয়- 
গুলি কিতাবে ধাপে ধাপে উপস্থাপিত হবে তা দেখানো হ'ল। 

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন পাঠ্যপৃস্তক থাকবে না। মামুলী পাঠও দেওয়া হবে না। 

ol পরিবেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ, খাতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্কে পরি- 
বেশের ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন, গাছপালা, পশুপক্ষী ইত্যাদির পরিবর্তন, আবহাওয়া পর্য- 
বেক্ষণ, সেই সম্পর্কে আলোচনা হবে। জিজ্ঞাস্সু মন, পর্যবেক্ষণ ও ধীশক্তির বিকাশে এই ' 
স্তরে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। 

81 তৃতীয় শ্রেণী থেকে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে “শিক্ষক নির্দেশিকা” ব্যবহার করতে 
হবে। পাঠ্যপুস্তক রচনাকালে যতদুর সম্ভব ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, আবিঘকার করার 
মনোভাব, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তে আসার দৃষ্টিভঙ্গী যাতে গ'ড়ে ওঠে তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে পাঠ্যপৃস্তকে ছাত্রদের করণীয় কাজের ইঙ্গিত থাকবে। অজিত 
অভিজ্ঞতা নিজের পরিবেশের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করবে। 


পরিবেশ পরিচিতি £ প্রকুতিবিজ্ঞান 
তৃতীয় শ্ৰেণী 
* একক মূখ্য বিষয় 
(১) ছাত্র ও তার পরিবেশ (জৈব (>) বিভিন্ন জৈব ও জড়বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি 
ও জড়) (২) বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের পরিচিতি 


(৩) জৈব পদাৰ্থ --বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের 
বিভিন্ন অঙ্গের পরিচিতি 


(২) পৃথিবী 


(৩) বল ও কায 


(8) আমাদের দেহ ও স্বাস্থ্য 


(৫) স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জল, খাদ্য 
ও বায়, 


৭৬ 
মূখ্য বিষয় 


(৪) জড় পদাৰ্থ-- বায়ু, জল ইত্যাদি প্রাথমিক 
ধারণা ও জড় পদার্থের তিন রূপে অবস্থান 
--কঠিন, তরল ও গ্যাস 

(৫) জৈব ও জড় পদার্থের মধ্যে সাধারণ পার্থক্য 

(৬) মাট- দোআশ, এটেল ও বেলে 


(>) পৃথিবীর আকৃতি 

(২) পৃথিবী সূর্য থেকে আলে; পায় 

(৩) আলোকের পথে বাধার ফলে ছায়ার উৎপত্তি 

(৪) পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে ও তার ফলে 
দিনরাত্রি হয় 

(৫) চাদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে 

(৬) চাদের নিজের আলে। নেই 


(১) মাংসপেশীর বল 

(২) ,কোন কাজ করতে বলের প্রয়োজন 

(৩) tar ও বেশি 

(৪) বলপ্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ- গতি, ওজন ও 
পৃথিবীর টান, বাধা, wea ব্যবহার 


(>) বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্ষ 
(২) তাদের কাজ 
(৩) অঙ্গসঞ্চালন ও স্বাস্থ্য 


(১) জলের উত্স 

(২) জল দূষিত হয় কিতাবে 

(৩) পানীয় জল 

(8) frow খাদ্য, পানীয় জল ও বিশুদ্ধ বায়ু 
গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা 


পরিবেশ পরিচিতি ঃ প্ররুতিবিজ্ঞান 
চতুর্থ শ্রেণী 
'এফক মূখ্য বিষয় 
(>) ভীব-_প্রাণী ও উদ্ভিদ (>) প্রাণীর বিভিন্ন প্রকার ভেদ-_েরুদণ্ডী ও 


অমৈরুদণ্ডী, স্তন্যপায়ী, পক্ষী, সরীস্থপ, কীট 
ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকারের পরিচিত প্রাণীর 
উদ্বাহরণ, অপকারী ও উপকারী কীটপতঙ্গের 
পরিচিতি 


৭৭ 
একক মুখ্য বিঘয় 


(২) উত্তিদের স্থল প্রকারতেদ__অপুদ্পক ও 
সপুষ্পক, বিভিন্ন প্রকার পরিচিত উদ্ভিদের 
উদাহরণ 


(৩) বীজ--বীজের অঙ্কুরোদৃগম ও শর্তাবলীর 
পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ 


(৪) গাছ নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে-_সূর্বা- 
লোকে ও মূলের সাহায্যে পাতায় খাদ্য তৈরি 
হয় (প্রাথমিক ধারণা) 


(৫) উদ্ভিদ আমাদের খাদ্য ছাড়াও কাঠ, কাঠ 
থেকে কাগজ, মসলা ও ওঘুধপত্রের মতো 
দরকারী জিনিসপত্র দেয় 


প্রকার শক্তি ও (১) কাজ করবার জন্য শক্তি চাই 
তাহাদের প্রয়োগ-_ প্রাথমিক (২) জলের ate একটি শক্তির উৎস 
ধারণা (৩) তাপশক্তি 
(৪) বাম্পশক্তি 
(৫) বিদ্যুৎশক্তি 


(৩) জড় পদার্থের উপর তাপের (১) উষ্ণতা 
প্রভাব (২) পদার্থের তাপীয় অবস্থার পাৰ্থক্য 
(৩) উত্তাপে বস্তুর পরিবর্তন আনে 
(৪) থার্মোমিটার 
(৫) বৃষ্টচক্র 


(8) সূৰ্য, আকাশ, পৃথিবী .. (১) নক্ষত্র 
(২) সূৰ্য একটি নক্ষত্র 
(৩) গ্রহ ও উপগ্ৰহ--পৃথিবী একটি গ্রহ, OF 
একটি উপগ্রহ 
(৪) পৃথিবীর গতি ও কক্ষপথ __আহিক গতি ও 
বাঘিক গতি 


(৫) বৎসরের বিভিন্ন সময় পৃথিবীর উপর সূর্যরশ্মি 
বিভিনুভাবে আপতিত হয়, ফলে, দিবারাত্রির 
হাসবৃদ্ধি ও থাতুপত্লিবৰ্তন হয় 


(6) কতকগুলি প্রধান শারীরিক (১) শ্বাসকার্য_অক্সিজেন গ্রহণ ও কাৰ্বন-ডাই- 
প্রক্রিয়া অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ, ফুসফুস ও তার কার্য, 
বায়ুর দুখিত হওয়া, গৃহে বায়, সঞ্চালদ 


৭৮ 
মুখ্য বিঘয় 


(২) রক্তসঞ্কালন-_হৃৎ্পিত্ডের কার্য, নাড়ীর স্পন্দন 
(৩) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ 


পরিবেশ পরিচিতি £ প্ররুতিবিজ্ঞান 


পঞ্চম শ্রেণী 
(১) জীব-_ কতিপয় প্রাণী ও উদ্ভিদ 


(২) জড় পদার্থ__শক্তির প্রয়োগ 


(৩) পরিমাপের একক (প্রাথমিক 
ধারণা) 


(৪) আকাশ-_কতিপয় নক্ষত্র 
পরিচিতি, গ্রহণ, জোয়ার- 
তীটা 


(৫) পাথর, মাটি ও খনিজ পদাৰ্থ 


(৬) প্রাণী ও উদ্ভিদের পারস্পরিক 
নির্ভরশীলতা 


(১) কতকগুলি পরিচিত ফুলের বিভিন্ন অংশ 

(২) কতকগুলি প্রাণীর জীবনচক্র সম্বন্ধে ধারণা-_ 
ব্যাঙ, প্রজার্পাতি, মৌমাছি 

(৩) মাছ ও পাখি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা 

(8) উত্তিদের বিভিন্ন অংশের কার্য 


(>) তড়িৎশক্তি প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ, ব্যাটারীর 


ব্যবহার 
(২) চুম্বকশক্তি--তাহার আকর্ঘণী ও বিকর্ঘণী ধর্ম 
(৩) পরিবেশে কতিপয় সরল ay, জাতি, সীড়াশি, 
চাকা-_কাছ্ছের সুবিল 


(১) তর ও ওজন 

(২) ভরের পরিমাপ- প্রা, কিলোগ্রাম, তুলাদণ্ড 
(৩) দৈর্যোর পরিমাপ-__মিটার 

(8) আয়তনের পরিমাপ- লিটার 

(৫) পরিবেশে সঠিক পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা 


(>) সূৰ্যগ্ৰহণ ও চক্্গ্রহণের উৎপত্তির ব্যাখ্যা 

(২) জোয়ার-তীটার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা 

(৩) Sem, শুকতারা, কালপুরুষ প্রভৃতি কয়েকটি 
নক্ষত্ৰমওলের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা 


(>) পাথর ও মাটির প্রকারতেদ সম্পর্কে প্রাথমিক 
ধারণা 

(২) কয়েকটি খনিজ পদার্থের পরিচিতি 

(৩) মানুষের জীবনে খনিজ পদার্থ ও প্রাকৃতিক 
সম্পদের ব্যবহার 


(>) শ্বাসক্রিয়া 
(২) আহার 
(৩) বংশবৃদ্ধি 


4৯ 
একক 
মুখ্য বিদয় 


(৭) কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া (১) খাদাগ্রহণ ও পরিপাক কাৰ্য--পৌষ্টক নালী 
পাকস্থলী, ক্ষদ্ৰাস্ত, 


(২) রেচসক্রিরা-_ুত্তত্যাগ ও স্বেদন 


12৭5: শহর ও গ্রামের পরিবেশ কিভাবে firs পরিবেশ 
বিশুদ্ধ রক্ষায় প্রতোকের করণীয় রা 


(৯) বানবজীবলে বিজ্ঞানের প্রভাব (১) কৃিকার্ধের উনুতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
(২) দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
(৩) শিল্পের বিকাশে বিজ্ঞানের প্রয়োগ 
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